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সত্হাদন্সেল্স শ্ল্রক্ষন্মক্লে- 


গ্রন্থ-পরিচিতি 


সপ্তদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৰি ভ্রাইডেন একদা তাহার রচনা 
সঘ্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন-_ 

“ভাবসমূহ এত ভ্রতগতিতে আমার চিত্তে উদ্দিত হয় যে, আমার দ্বিধা জাগে 
উহ্থাদিগকে কাব্যের ছন্দোরূপ দিব, ন1 গঞ্ের যে অপরবিধ ছন্দোধবনি (০6৮ 
[1217000 ০ 0:096) তাহার মধ্যেই গাথিয়া তুলিব।” 

আমাদের সমসাময়িক বাঙ্গালী কবি কালিদাস বায়ও বোধ হয় সময় সময় 
অনুরূপ ছ্িধাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। গগ্ভে পছ্চে এই লমশক্তিসম্পর্ন পব্যসাচিত্বেই 
তাহার অনন্যসাধারণতা! | 

স্বগগত কবিসমালোচক মোছিতলাল মজুমদারের এই উভয়বিধ পটুত্ব ছিল, 
কিন্তু তাহার কাব্য গুণে শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার অধিকারী হইলেও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত 
বক্প। মনে হয় যে, তাহার পরিণত মনীষা ও কাব্যমন্বন্ধে অসাধারণ অন্তর টি 
সমালোচনাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 

কৰি কালিদাস তাহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানত: কাব্যরসেই 
বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোধের্ব তাঁহার কবিমন 
কাব্যরস-বিষ্লেষণের বানগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছে । এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ 
রাজৈশ্বর্ভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্ত অনুধ্যানের পালা 
কবিজীবনে আবির্ভূত হইয়াছে। 

কালিদাসের কবিতার রস আমর! পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছি। এখন 
তাঁহার নৃতন রচনার মধ্যে পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু তাহার 
কাব্য-সমালোচনার ভিতর দিয়! তাহার যে নৃতন পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা 
আমার্দিগকে যেমনি বিশ্মিত, তেমনি পুলকিত করিয়াছে। ব্রজরাখালের বেণু 
আজ মমালোচকের মানদগ্ডে পরিবর্তিত হইয়াছে, যিনি বাশী বাজাইয়াছেন তিনি 
বাশীতে সপ্তহ্থর-বিন্তাসরহন্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
রূপাস্তর সত্বেও ইহার স্বভাবস্থলভ মাধুর্যের কোন ব্যতায় ঘটে নাই, কবির কাব্যরম 
আম্বাদন কখনও গুক্ষযহাশয়ের বেত্রণণ্ড আস্ফালনের রূপ লইয়। আমাদের ভীতি 
উৎপাদন করে নাই। 


কালিদাস যেরপ মুগ্ধ অস্তরুী মন লইয়া নিজের কবিতা! রচনা করিয়াছেন তাহা 
লইয়াই অপরের কবিতারও আলোচনা করিয়াছেন। কবির সমালোচনা কাব্য- 
সৌন্দ্ত্িত হইয়! কবিমনের রহম্য উদ্ঘাটনের গোপন ম্্টি আয়ত করিয়াই 
আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কাব্যস্থত্িরপে আবির্ভৃত হইয়াছে । স্বভাবস্থম্দরী 
শকুস্তলার অনভ্যন্ত প্রসাধন-সঙ্জা তাহার দেহসৌষ্টবকে বিন্দুমাত্র স্কু্র করে নাই। 

রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক্‌ দিয়] কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে 
অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এইসঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও 
অধ্যবসায়ের দিক্‌ দিয়! সমালোচকেরই প্রাধান্ত । এইটাই সম্পূর্ণ স্বাভারিক। 

কবির প্রথম যৌবনের যে সথরভিত মদির আবেশে কবিতাগ্চ্ছ থরে থরে ফুটিয়া 
উঠে, কবিচিত্তের সেই ক্ষণবসস্ত ঠিক তাহার ইচ্ছাধীন নহে, ইহা এক নিগৃঢ 
রসোচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল; কিন্তু ধাহার কাব্যান্ভৃতি আছে, তাহার পক্ষে 
ইহার যুক্তিগত অনুশীলন কেবলমাত্র অবসর-সাপেক্ষ ও রুচিমাপেক্ষ। কালিদাস 
এই অবসর ও রুচির পুর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র বাংল! সাহিত্যের 
পর্যালোচনা! করিয়! কবির দৃষ্টিতে ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটি স্বিন্তস্ত করিয়াছেন। 
তাহার এই সাহিত্যালোচনার মধ্যে কবিস্থলভ সহাম্মিভূতি ও রসোপলব্ধির প্রচুর 
পরিচয় মিলে । 

সাহিত্য আলোচনার বিভিন্ন রীতি ও স্তর আছে। সমালোচনার মধ্যে সব 
সময় যে মৌলিক আবিষ্কারশক্তি বা বিচারকের কঠোর দোষগুণ বিচারে তীক্ষদৃ্টি, 
অপক্ষপাত মূল্য নির্ধারণ থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সমালোচনার 
অপ্রীতিকর দায়িত্ব, নিভীক দোষ উদ্ঘাটন, অপাত্রন্যন্ত অতি-প্রশংসার প্রতিরোধ 
সকল সমালোচকের লেখার মধ্যে দেখা যায় না। কালিদাস কবির কোমল 
সৌন্দর্যমুগ্ধ মনোভাব লইয়াই সমালোচনা-কাধে ব্রতী হইয়াছেন । 

সাহিত্যের সহজ মর্মোন্ধার, সরস রুচিকর আন্বাদন, বিশ্বাসকৌশলের ছারা! 
উহ্থার অস্তনিহিত ভাবধারা ও আদর্শের সুস্পষ্ট নির্দেশ ইহাই কালিদাসের 
বিশেষত্ব । তিনি হয়ত কোন চমকপ্রদ কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাস্তকরুণ আবেদন, ইহার ভক্তিরসাশ্রিত, গভীর 
অন্ুভূতিসিদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন রচনা-পারিপাট্য তাহার রচনার প্রসাদগ্ডণে, তাহার 
কবিমনের সরস স্পর্শে ও স্বচ্ছ প্রতিব্ঘিনে আরো! মনোজ্ঞ ও চিতাকর্ষক হইয়া 
পাঠকের সাহিত্যরুচির তৃপ্তিবিধান করিয়াছে। 


/০ 


কালিদাম যখন কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের লীলা বক্তৃতামালার অঙ্গীকৃত 
ভাষণদানে ব্রতী ছিলেন, তখন তাহার সবগুলি বক্তৃতায় সভাপতিরূপে উপস্থিত 
থাকার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রসবিষ্টেষণ 
তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাগুলির রমসিক্ত কাব্যালোচনা শুনিতে 
শুনিতে বৈষ্ণব কবিদের সহিত তাহার নিগুঢ় ভাব-এঁক্য নৃতন করিয়া! আমার মনে 
প্রতিভাত হুইতেছিল। কালিদাসের কাবো পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব অতি 
গভীর, প্রায় সবব্যাপী। বৃন্দাবনলীলার দাশ্ত, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস আধুনিক 
কবির রূপক -সন্ধানী পুরাতন ভাবাসঙ্গের মধ্য হইতে নৃতন তাৎপর্ষ-গভীরতা ও 
ভাবনিবিড়তা অনুসন্ধানে তৎপর, বিচিত্রসধশরী কল্পনাজালের আকম্মিক 
এঁককেন্জ্রিক সংহরণে অস্তরন্থপ্রবেশশীল মনোধর্মের মাধামে এক অভিনব প্রগাঢতা 
অন্তর্পখিতা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাবধবণি আধুনিক কবির 
মনোগহানের গহ্বরে এক গভীরতর প্রতিধ্বনির অন্থরণন তুলিয়াছে। 

পদাবলী-লাহিত্যের সহিত বৈষ্ণব্ভাবাশ্রয়ী আধুনিক কবিতার পার্থক্যটি 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবির সমস্ত বেদনাতির সমস্ত অশ্রসজল 
বিলাপ-বিস্তারের মধ্যে এক নিশ্চিত আশ্বাস, এক প্রশান্ত মধুর রমণীয় পরিণাম 
বর্তমান। তাহা না হইলে ইহার খেদোচ্ছাস, ইহার ক্ষোভ-অন্থযোগের মধ্যে 
ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের নিঃসন্দিগ্ধ সুরটি শোনা যাইত না। 

সাধনায় স্থির বিশ্বাস, আদর্শের অবিচল অন্থসরণ সমস্ত ব্যর্থতার উপরে অটুট 
মহিমায় বিরাজিত। বৈষবের খেদ দয়িতের আপ্রাপণীয়তায়, ভালবাসার 
প্রতি অবিশ্বাসে নহে। উহার “হৃদয়মন্দিরে কান্থ ঘুমাওল প্রেমগ্রহরী 
রহ জাগি।” 

শ্রীরাধার নিরাশ-প্রণয়জ্ঞালা, বেদনার বুকফাট! হাহাকার পড়িতে পড়িতে 
হঠাৎ মনে হয় যে এ সবই যেন লীলারহস্ত, মায়ার কুহক ; এ বিরহ যেন 
চিরমিলনেরই একটা কল্পিত দীর্ঘশ্বাস, শাশ্বত প্রেমেরই হৃৎস্পন্দনের একটা 
ছল্সবেশী ছন্দ, সদাজাগ্রত ভালোবাসার নিমীলিত আখিপল্পবের ছলন।। 

আধুনিক কবির মনে বেদনা ও আত্মবিলাপের নান উপাদান সঞ্চিত,_ 
আদশচ্যুতি, মানস উদ্ত্রাস্তি, মোহ-মরীচিকার দিশাভৃলানো ইঙ্গিত, নিরাশ্রয় 
টিত্তবিক্ষেপের অপার শুস্তা ৷ সুতরাং তাহার কঠে যখন বৈষ্ণব কবির খেদোক্তি 
উচ্চারিত হুয়, তখন তাহাতে এক অনভ্যন্ত অস্বস্তির স্বর ফুটিয়া উঠে। 
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কমলাকাস্ত যখন বৈষ্ণব পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছে, তখন তাহা! এক অপ্রত্যাশিত 
তি্কৃ্পথচারী বিলাপমৃদ্নার মর্মভেদী আক্ষেপে পরিণত হইয়াছে । "এস এস 
বধু এস, আধ আাচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি ।” পরিপূর্ণ প্রেমের এই 
মহিমময় প্রশস্তি পরবর্তী যুগে এক অভিনব বূপকগ্ঠোতনায়, এক জটিলতর 
অতৃপ্তিবোধে তীক্ষ হয়! উঠিয়াছে। প্রিয়াকঠের সোহাগ বাণী দেশমাতৃকার 
. প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্তরের ভাবময় আকৃতি বহির্জগতের গ্লানিকর পরাভবে 
আরোপিত হইয়া খানিকট1 আতিশয্য-অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান যুগের 
কবিমানসের পক্ষে দয়িতের প্রতি এই আবাহনের আন্তরিকতা, তাহাকে আধ 
স্বাচরে বসাইবার একাত্মতা ও তাহার প্রেমোপলন্ধির বহিশ্চৈতন্যহীন আত্মমগ্নতা 
সবই অনায়ত আদর্শ। কাজেই উপরি-উক্ত পদটির আধুনিক প্রয়োগ যে 
ব্যাকুলতায় উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সংশয়াকীর্ণ চিত্তের অনির্দেশ্ঠ 
বেদনা-বিষাদের স্ুুরটি মিশিয়! গিয়াছে । 

কবি কালিদাস বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর অতি নিকট আত্মীয়, তাহার মধ্যে আধুনিক 
চিত্রের দোলাচলতা ও সমশ্যাবিহবলতা তাহার প্ররুতিবৈশিষ্ট্ের জন্থই অনেকটা 
অন্ুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভাব-ও-রস-সর্বস্বতা একটা আদর্শাগামী যুক্তিপ্রতিষ্টা- 
প্রবণতার ও অভিজাত প্রকাশরীতির সহিত সংযুক্ত হইয়৷ তাহার বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী 
কবিতার বিশিষ্ট রূপের হেতু হইয়াছে । তথাপি আধুনিক মনোধর্মের যে অপরিহার্য 
লক্ষণ, রূপাত্বক ও দেহ্ধর্মী কল্পনার মধ্যে অরূপ ভাবব্যঞ্জনার অনুসরণ, তাহ তাহার 
মধ্যেও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 

তাহার মাথুরবিরহ বৈষ্ণব কবির মাথুরবিরহের নানামুখী সম্প্রসারণ, মনের 
গ্রকোষ্ঠে গ্রকোষ্ঠে অনুভূতির স্তরে স্তরে ইহ! একটা হুক্্ম অনুরণন জাগায় । ইহার 
ভাবকেন্দত্র বৈষ্ণবী নিষ্ঠার পরিধি অতিক্রম করিয়া! গভীরতার আপেক্ষিক অভাব 
ব্যাপকতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে । 

তাহার নৌকাবিলাসের কবিতায় এই স্থরের নৃতনত্ব স্থপরিস্ফুট । বৈষ্ণব 
কবির কাছে ইহা! তরুণতরুণীর লীলাবিহার, এঁশী প্রেমের ক্রীড়াকৌতুকবৈচিত্রা। 
উপরে মেঘের ভ্রকুটি, নিয়ে তীব্রবায়ুপ্রথর যমুনাতরঙ্গের ফেনিল দংট্রাবিকাশের 
বিভীষিকা, মধ্যে টলমল তরীর উপর কপটব্রীড়ায় মুখর, ব্যাজতর্জনে রুট, ছান্প 
আশঙ্কায় ভ্রস্ত কিশোরীর চক্ষে প্রেমের স্থির দী্চি, বিশ্বাসের অবিহ্বল নির্ভর । 
তরী করে টলমল পশরায় উঠে জল--এই সন্বটময় দৃহা বিপদের ক্েতরূপে নহে, 
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কাণ্ডারীর উপর একাস্ত আস্থাশীলতার পটডূমিকারূপেই কল্পিত হইয়াছিল। 
জ্ঞানদাসের নৌকাবিহারের ছুই-একটি পদে ভবভয়ক্রি্ট, মুক্তিকামনায় উদ্গ্র ব্যাকুল, 
অনিশ্চয়তার গোধুলিরহন্যে অভিভূত আধুনিক মনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্ত 
সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবিরা সংশয়াতীত বিশ্বাসে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। কবি কালিদাসের 
পদে বৈষ্বভাবাদর্শ অন্থুমরণের সহিত আধুনিক শঙ্কাভীরুতার স্থরও মিশিয়াছে। 

তাহার 'নন্দপুরচন্দ্র বিন! বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় ঠবষ্চব-ভাব-পরিবেশের 
অনবদ্য পুনর্গঠন থাকিলেও এই অন্ধকার কেবল বৃন্দাবনলীলার উপর. 
যবনিকাপাতের জন্যই নহে, ইহার সহিত আদর্শ অবলম্বন হারানোর বিষুঢ়তা, 
স্থিরজ্যোতি অস্তমিত হইবার পর আলোর সন্ধানে লক্ষ্যহীন সঞ্চরণের অস্থিরত্থ 
থানিকট। মরীচিকা-কম্পনের করুণ বিভ্রান্তি যুক্ত করিয়াছে । 


বৈষ্ণবভাবমগ্ডলের সহিত তাহার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কই তাহাকে পদাবলীর 
রসবিষ্লেষণের অধিকার দিয়াছে। তাহার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই 
সাহিত্োর বিভিন্ন পর্যায়ের স্ুষট বিন্তাসের ত্বার] ইহার বিরাট আয়তন ও বিচিত্র 
রসসস্তভারের মধ্যে সাধারণ পাঠকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার পথরচনা। তীহার 
আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব পদ্াবলীর তত্বের দিক ও বূপরসের দিকুট1 পাশাপাশি 
রাখিয়া উহাদের পারম্পরিক প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন। প্লঁতত্ব কেমন করিয়া 
একাস্ত ভক্তিব্হবলতা ও দ্রবকারী অনুভূতির সাহায্যে অপরূপ রসপরিণতি 
লাভ করিয়াছে ও মাধুধ কেমন করিয়৷ তত্বের স্থদূঢ় বেষ্টনৈ আপনাকে অপচয় ও 
অসংযম হইতে রক্ষা করিয়াছে] তাহা তাহার আলোচনায় চমৎকারভাবে ফুটিয়! 
উঠিয়াছে। সাধনার ক্রম, দর্শনের সত্যান্গভূতি, ভক্তিশাস্ত্ের যত্বরচিত অনুশাসন 
এক নির্মল ভাবনির্বরে স্াত হইয়া এক অপরূপ সপ-মুগ্ধতার অন্ুলেপ অঙ্গে 
মাখিয়া কেমন করিয়া! করুণ প্রেমের স্থৃকুমারশ্রীমণ্ডিত হুইয়া উঠিয়া মানব- 
চিত্তবিহারী আদর্শ সৌন্দ্যস্বপ্রের অনবদ্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা 
অন্থভব করি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবির হাতে কাব্যসমালোচন কাব্যে 
গহনশায়ী প্রেরণাকে আমাদের প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে । সময়ে সময়ে কবির 
অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্াস ও নিগৃঢ় মর্মানুভূতি গগ্যরচনার পায়ে-হাটা! পথ ছাড়িয়া 
কাব্যাভিব্যক্তির পরাগহ্থরভিত গীতিমর্মরিত বনবীথির অস্ুসব্রণ করিয়াছে । দীপ 
হইতে দীপাস্তর প্রজলিত করার মত মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিত1 আধুনিক কবির 
মনোমন্দিরে এক নূতন অর্ধ্য নিবেদনের প্রেরণা জাগাইয়াছে। কবি 
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গন্ঘসমালোচনার কুঠিত অস্্ ফেলিয়া তাহার কাব্যের দীপ্ত মন্্পূত আযুধ নিক্ষেপ 
করিয়া তাহার উদ্দি্ট লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন'। 

তাঁহার এই লীলা-বতৃতাষালার শ্বল্প পরিসরে বৈষব সাহিত্যের সর্বাীণ 
আলোচনা স্থান পায় নাই। কিন্তু তিনি যেটুকু বলিয়াছেন তাহা কবির অনুভূতি 
লইয়! কাব্যময় ভাষায় ব্য করিয়াছেন। বৈষ্ণবরস-মাঁধুরীর গ্রতি তাহার অকৃত্রিম 
গ্রীতি ও সহান্থভূতি গ্ঘপদ্ঘের দ্বিমুখী গঙ্গাযমূনা-ধারায় প্রবাহিত হইয়া আবেগধর্মী 
ও বিশ্লেষপাকাজ্ষী উভভবিধ পাঠকেরই রুচিকে তৃথ করিয়াছে। 


শরীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্কান্বলী-সান্ছিভ্য 


( তত্ববিচান্র ও ভ্রস-বিশ্লেষণ ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বৈষ্ণব পদাবলী রাগানুগ বৈষ্ণব ভক্তগণের সাধনভজনের সহায়, 
বাংলার প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য ও কীর্তনসঙ্গীতের প্রধান 
অবলম্বন। এইগুলির উপজীব্য একাধারে ধর্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত,_ 
বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন | যাহার! বৈষ্ণব, তাহাদের 
কাছে পদাবলী একাধারে ভাগবতের মতই ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য। 
ধাহারা বৈষ্ণব নহেন_তাহাদের কাছে অন্ধুরাগমূলক উৎকৃষ্ট 
কাব্যসাহিত্য। 

পদাবলীর বিষয়বন্ত--বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চা 
থাকিলেও চার পাঁচ শত বর্ষ ধরিয়া! বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য- 
রসপিপাঁসা মিটাইয়াছে এই পদাবলী-সাহিত্য। সেকালে কাব্যের 
প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্মগ্রসঙ্গ। কোন লৌকিক, ব্যাবহারিক বা 
এহিক বিষয়বন্ত লইয়া কিছু রচিত হইয়া থাকিলে তাহা বিলুপ্ত 
হইয়াছে। বিশেষতঃ পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। কাজেই 
বৈষ্ণব লীলাতত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাহারা সাহিত্য সৃষ্টি 
করিয়াছেন। রাধাশ্যামের প্রণয়লীলাই পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু । 
শ্রীকৃষ্ণের বাংদল্যলীলা ও সখালীলা-ও পদাবলী উপজীব্যের অঙ্গীভূত 
হইয়াছে । রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার শ্ীচৈতম্যদেবের লীলাবর্ণনার 
পদগুলি পদাবলীর একটি নব ধারার স্থষ্টি করিয়াছে। ভাগবতের 
অনুসরণে রচিত শ্রীকৃষ্ণের এশখবর্ধলীলার পদগুলি আসল পদাধলীর 
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অন্তর্গত নয়। পদাবলী শব্দটি “মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর কবি 
জয়দেবের প্রবতিত। 

তত্বানুশাসন- পদকর্তার৷ পদাবলীর তত্বগত অনুশাসন লাভ 
করিয়াছেন প্রধানতঃ বৃন্দাবনবাঁসী বৈষ্ব রস-গুরুদের গ্রন্থ হইতে । 

পদকর্তাদের গুরুস্থানীয় রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী, কৰিকর্ণপুর, 
রায় রামানন্দ ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ সংস্কৃতে লীলাতত্ব অবলম্বনে 
কাব্য ও নাটক রণ! করিয়াছিলেন। তাহাদের রচিত উজ্জ্বল- 
নীলমণি, ভক্তিরসামূতসিন্ধু, অলঙ্কারকৌন্ত্রভ ইত্যাদি রসশাস্ত্রের 
পুস্তকগুলি ভক্তিতত্বের অনুগত সাহিত্য-রচনারই রীতিপদ্ধতি ও 
পরিচালন! দান করিয়াছে এবং সেই সাহিতোরই রসবিশ্লেষণে সহায়তা 
করিয়াছে । রূপ গোস্বামীর পদাবলী এবং নাটকান্তর্বতী শ্লোকগুলিতে 
তত্ব অপেক্ষা আলঙ্কারিক চাতুর্ধ ও কবিত্বের মাধুর্ষই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে। সাহিত্যের পল্পবিত শ্যামল পেলবতায় ভক্তিরস পুজার 
পুষ্পের মতই বিকসিত হইয়াছে । এগুলি হইতে অনেক পদকর্ত। 
কলা-চাতুর্য ও মাধূর্য-্থষ্টির আদর্শও লাভ করিয়াছেন । 

পদ্দাবলীর কাব্যরূপ- এক-একটি লীল। অবলম্বনে যেন এক- 
একটি স্বতন্ব কাব্ই বিরচিত হইয়া আছে । এই কাব্যের রচয়িতা 
একজন নয়, অনেকে । পদসঙ্কলয়িতার! ও কীর্তনীয়ারা এই 
কাব্যগুলির সম্পাদক । বহু জনের মিলিত কণ্ঠের উ্দগীত সন্ীর্তনের 
হ্যায় বহু জনের নিবেদিত রসগীতিকাঁর সমাবেশে এই কাব্যগুলি 
রচিত। ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ লইয়া! রসের ক্রম অনুসারে এমন করিয়া 
পাঁলাগুলি সাজানো হইয়াছে, যাহাতে এক-একটি পাল! এক-একটি 
কাব্যে পরিণত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরুর মত যে সকল 
সংগ্রহ-পুস্তকে ব্রজলীলার সব পালাগুলি সুবিন্যস্ত হইয়াছে, সেগুলি 
ভাগবতের মত এক-একখানি মহাকাব্যের রূপ ধরিয়াছে। একভাবনিষ্ঠ 
লীলারসে বিভাবিত অভিন্নন্ৃদয় কবিদের প্রয়াসে ও সমবেত সাধনায় 
এই মহাকাব্যের স্ষ্টি। 
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বিষ্ভাপতি, চণ্ীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসের মত কবিরা ব্রজের 
প্রত্যেক লীলাঙ্গেরই পদ রচনা করিয়াছেন। ফলে, তাহাদের 
পদাবলী স্ুবিন্স্ত হইয়া এক-একটি পরিপূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপ ধরিয়াছে। 
আর অনস্তদাস, উদ্ধবদাস, ঘনশ্যাম, বলরামদাস, কবিশেখর, শশিশেখর 
ইত্যাদি কবিরা লীলার কোন কোন অঙ্গের পদ রচন। করিয়াছেন-_ 
তাহাদের পদ কীর্তনগানের পালার মধ্যে স্থান পাইয়! সর্বাঙনুন্দর 
কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। 

পদাবলী কি গীতিকবিত! কতকগুলি পদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের 

যোগে গাটবন্ধতা নাই । এইগুলি অনেকটা চিত্রা । কতকগুলিতে 

আছে সুসন্বদ্ধ বাক্য-পরম্পরায় ভাববিশেষের ক্রমোন্মেষ (0728019 
065919779190-70517060. ৪৪ & ৪6:)১ এইগুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
পর্দ। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদ অজত্র নয়। অধিকাংশ পদ এ উৎকষ্ট 
পদগুলির অনুকৃতি, অথবা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদের ভাবই রূপাস্তরে 
প্রকাশিত। এমন কি, সেগুলিতে অন্য পদের পদবিন্যাসি, অলম্কৃতি, 
বাক্যব্রম ইত্যাদির 191010096107, 90120186107 হইয়াছে । 

লিরিক বা গীতিকবিতা বলিতে যাহ! বুঝায় এগুলি তাহ! নয়। 
এগুলি বাণীভুয়িষ্ঠ গানই। গীতিকবিতার সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট 
সীমা বা গণ্ডতী নাই। তাহ।র অন্তনিহিত ভাবধারার নিজম্ব একট। বেগ- 
বত্ত আছে। সে বেগ কত দূরে গিয়া বিশ্রান্ত হইবে তাহার একটা 
বাধাধর। নিয়ম নাই । তাহা দীধঘও হইতে পারে, হৃত্বও হইতে পারে। 
কিন্ত গানের একটা নির্দিষ্ট অবধি আছে, তাহার আকাজক্ষার একটা 
নির্দিষ্ট সীমা আছে, তাহার রূপ সংক্ষিপ্ত । পদগুলি সেইরূপ একট 
নিদিষ্ট সীমায় গিয়া! শেষ হইয়াছে,_সনেটের মত। 

এমন এক-একটি ভাবখণ্ড লইয়। পদ রচিত হইয়াছে যে, তাহার 
স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ১২১৪ চরণেই পরিতৃপ্ত হইয়াছে । ফলে, অনেক 
সময় এক-একটি পরিপূর্ণ ভাবাবেগ হয়ত একাধিক পদে বিভক্ত হইয়া 
পাড়িয়াছে। | 
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শ্নীভিকবিতার একটা নিজন্ব ব্বাতন্ত্য আছে। কবি তাহাতে 
সাধারণতঃ নিজের প্রাণের কথাই বলেন--নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, 
অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাঁকেই ছন্দে রূপ দান করেন। পদাবলীর মত 
একটা গোষ্ঠী, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভাবধারাই তাহার উপজীব্য হয় 
না। অন্ততঃ রচনাশৈলী বাঁ ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটা কবির নিজন্বই 
থাকে । অন্ধভাবে একটা অন্ুশাসনের বিধিবদ্ধ ভাবধারা, রীতি বা 
ভঙ্গীর অনুস্থতি গীতিকবিতা নয়। 

তাহা ছাড়া, আবৃত্তির জন্যই .শীতিকবিতা রচিত হয়,.যদিও 
তাহাকে গাওয়াও যাইতে পারে (সেইজন্যই নামও ইহার গীতি- 
কবিতা )। কিন্তু গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া! গীতিকবিতা৷ রচিত 
হয় না । বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে সুরের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া । ছন্দের মর্ধাদা সেজন্য অনেকে গোবিন্দদাসের মত 
অক্ষরে অক্ষরে সতর্বতার সহিত রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সুরে 
গাহিতে সুবিধা হয় নাই বলিয়া হুস্বস্বরকে বনু স্থলে দীর্ঘত্ব এবং 
দীর্ঘস্বরকে হুন্বত্ব দান কর! হইয়াছে । 

অর্থস্থাষ্টি-__-পদাবলী যেন অর্ধস্থপ্টি, বাকি অর্ধেক স্ষটি সম্পাদিত 
হয় গায়কের কণ্ঠে। কেবল পাঠ-মন্দিরে পঠনে আমরা যেটুকু 
রস পাই-_নাটমন্দিরে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে শুনিলে তাহার চেয়ে 
ঢের বেশি পাই। গায়কের মুক্ত-কণ্ঠের আখর, আবেগ ও দরদ 
তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া! তোলে। যে পদে 
আমর! ছন্দের অঙ্গহানি লক্ষ্য করি, বা আবৃত্তির দোষে ছন্দোভঙ্গ 
করিয়া ফেলি, গায়ক-কণ্ঠে শুনিলে ছন্দের দিক্‌ হইতে তাহাকে 
নির্দোষ বলিয়াই মনে হইবে। গানের সবরের দিকে উৎকর্ণ 
হইয়া মনে মনে গাহিয়া রসাবিষ্ট অবস্থায় পদকর্তারা পদ রচন। 
করিতেন। তাই বোধ হয়, তাহাদের কাছে সে স্থ্টি পুর্ণাল 
বলিয়াই মনে হইত। তাহা ছাড়া, এগুলি প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় 
রচিত, ভক্তের মনে অপ্রাকৃত এশ্বর্য লাভ করিলে পূর্ণাঙ্গত। লাভ করে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৫ 


অভক্ত কাব্যরসিকের কাছে এইগুলি অর্ধনৃষ্টি। 

সীমানুশাসন- নূতন কথ নৃতন ভঙ্গীতে নূতন সঙ্গীতে বলাই 
তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; ষে কথা পূর্ববর্তী মহাজনের! বলিয়াছেন 
--যে কথা বৈষ্ুবগোষ্ঠীর ইঞ্টানুগত, যে কথা চৈতন্তদেবের ভাবাদর্শের 
সম্পূর্ণ অনুগত এবং যাহ! তাহাদের সকলেরই সাধারণ ভাবসম্পদ্‌ 
-সেই কথা রসাভাস বর্জন করিয়া সুরসঙ্গতরূপে বলিতে পারিলেই 
তাহাদের সাহিতাগত দায়িত্ব ও গোষ্ঠীগত কতব্যের সমাধা 
হইত । 

পদগুলি যেন এক-একটি শ্লোকের মত, শ্লোকের মতই ইহাদের 
চতুঃসীমা বিধিবন্ধ। অনেক পদ বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, উদ্ধব- 
সন্দেশ, দানকেলিকৌমুদী--এমন কি অবৈষ্ণব সংস্কৃত বা প্রাকৃত 
কাব্যনাট্যের প্লোকের ভাবান্ুবাদ (এই নিবন্ধের মধ্যে সেরূপ 
দৃষ্টান্ত কয়েকটি দেখানো! হইল)। আবার পক্ষান্তরে কোন 
কোন পদ পরে বৈষ্ণবাচার্গণের দ্বারা সংস্কৃতে গ্লোকত্ব লাভও 
করিয়াছে । 

অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবকে বিকসিত করিয়! 
তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়। নির্দিষ্ট সীমাবন্ধনের মধ্যে স্থুরের 
আকাতক্ষা মিটিয়া গেলেই পদকর্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া শেষ 
করিতেন-_গীতিকবিতাঁর বিকাশধারার অন্থুসরণ করিতেন না। অনেক 
সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন 
চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরার দ্বারা পদটিকে পরিপূর্ণতা দান 
করিতেন। পদের গঠনে সনেটের মতো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডতী থাকায় 
বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতেও হইয়াছে-_ভাষ! 
হইয়াছে মিতাক্ষরা, অতিভাষণের দূষণ কোথাও ঘটে নাই। 

রচনাত্রম পদের বাক্যাবলীর ক্রমানুস্থতি সকল কবির একরূপ 
নয়। তাহার দ্বারাই রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। গোবিন্দদাসের 
রচনার ভ্রমপারম্পর্য আলঙ্কারিক (72096071081 ৪9009009 )। 


৬ পদাবলী-সাহিত্য 


অলঙ্কৃতির আকাজ্ার উপর তাহার পদের গঠন নির্ভর করিত। 
চম্পতির রচনার ক্রম যুক্তিমূলক ( ৪::8000672686159 89097109 ), 
যুক্তিপরস্পরার আকাঙ্ক্ষার উপর পদের গঠন নির্ভর করিত। 
চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস ইত্যাদি অধিকাংশ কবির রচনার ক্রম 
আবেগাত্বক (62096101081 990061709) | অনেকের পদে কোন 
বিশিষ্ট পরম্পর! অন্ুস্থত হয় নাই। সেজন্য বাক্যগুলি তাহাদের পদের 
মধ্যে গাঢবন্ধত! লাভ করে নাই। 

গোষ্টাসাহিত্য- পদাবলী একটা রসগোষ্ঠীর রচন!। ধাহাদের 
নামের ভণিতা আছে তাহারা যেন উপলক্ষ মাত্র। কাহার রচনায় 
যে কাহার ভণিতা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহার ঠিক নাই। একটা 
ভণিতা দিতে হয় তাই যেন দেওয়া হইয়াছে । বহু কবি সম্ভবতঃ 
তাহাদের নিজের রচনায় বিখাত কবির ভণিতাই চালাইয়াছেন। 
আত্মবিলোপ যে সাধনার অঙ্গীভূত, সে সাধনায় ভণিতাযোগও যেন 
একটা অভিমানের কথা । তাই ভণিতায় দীনতার অবধি নাই। 
যাহার যে উপাধিই থাকুক সকলেই দাস” । পদে ধাহার ভণিতা 
থাকে, ভীষ৷ যদি তাহার নিজন্ব হয়, ভাব তাহার নয়--ভাব এ 
রসগোষ্টীর নিজস্ব । এমন কোন ভাব কোন পদে পাওয়া যায় নাঁ_ 
যাহা অন্যান্য পদেও নাই । দৃষ্টান্ত্বরূপ-_ 


বিদপ্ধমীধবে রূপ গোক্সামী লিখিলেন-_ 
অকারুণ্যঃ কৃষে। ময়ি যদি তবাগঃ কথমিদম্‌ 
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্‌ । 
তমালম্ত স্কন্ধে সখি কলিতদোবল্লরিরিয়ম্‌ 
যথ৷ বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠাতি তনুঃ ॥ 
যছুনন্দনদাস লিখিলেন-_ 
তমালের কান্ধে মোর ভূজলতা দিয়া । 
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিয়ো বান্ধিয়া ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ৭ 


শ্রীখথণ্ডের বিষ্ভাপতি লিখিলেন-- 


না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে । 
মরিলে তুলিয়া! রেখ তমালের ডালে ॥ 


শশিশেখর তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছন্দোমাধুর্য যোগ দিয়! বলিলেন__ 


নীরে নাহি ডারৰি অনলে নাহি দাহবি 
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে । 

হামারি ছুন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি 
স্যামরূগী তরু-তমালডালে। 


শুধু ভাব নয়, এমন অলঙ্কারেরও প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়-_ 
যাহ! অন্যান্য কবির রচনাতেও পাওয়া যায় না। 

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মতে পদরচনার ভাব, ভাষা, অলমঙ্কৃতি সমস্তই 
এজমালী সম্পত্তির মত; তাহাতে সকলেরই ছিল সমান অধিকার । 
সে যুগের রসজ্ঞদের কাছেও ব্যক্তির বিশেষ কিছু মূল্য ছিল না-_ 
রসবস্ত ও রসগোষ্ঠীর দিকেই তাহারা দৃষ্টি রাখিতেন। 

পদগুলি যেন একটি বিশাল রসপ্রবাহের কতকগুলি হিল্লোল, 
রসধারার প্রবাহরক্ষাই সে কালের রসিক-ভাবুকদের মতো৷ কবিদেরও 
লক্ষ্য ছিল। রসপ্রবাহের সোনার তরীতে সোনার কমল তুলিয়া 
দিয়াই কবির! দায়মুক্তি । কবিগুরুর ভাষায় “রাতের তারা স্বপ্ন- 
প্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চ'লে তার দেয় ন। 
ঠিকান। ৷ 

কবিদের নিজন্ব যাহা ছিল সেটুকুকেও রচনার রূপ দেওয়ার 
নুযোগ-স্থৃবিধা হয় নাই। প্রচলিত আদর্শ ও বিধিবিধানের অনুগত 
হইয়াই তাহাদের চলিতে হইত। পূর্ববর্তা মহাজনগণ যাহা! বলেন 
নাই, তাহা বলিতে কাহারও সাহসও হয় নাই, বল! সঙ্গত নয় বলিয়াও 
বোধ হয় ধারণা ছিল। তাহারা জানিতেন মহাজনে! যেন গতঃ স 
পন্থাঃ। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুরসৌষম্য (109100)0 ) নষ্ট 


১৩ পদাবলী-সাহিত্য 


অন্য কোন পদকর্তা সে ভাবের অনুসরণ করেন নাই। পদকর্তীরা 
কেবল জয়দেবের পদবিস্তাস অনেক পদে গ্রহণ করেন নাই-_-কোন 
কোন শ্লোককে অভিনব পদের আকারও দান করিয়াছেন, জয়দেব- 
রচিত পদের কোন কোন অংশ নিজেদের পদের মধ্যে আত্মসাৎ 
করিয়াছেন, ভঙ্গীগত বৈশিষ্ট্যকে পদের অঙ্গীভূত করিয়াছেন এবং 
জয়দেবের আলঙ্কারিক চাতুর্ষের সবটুকুই পদকর্তাদের বিভিন্ন পদে 
বিকীর্ণ হইয়৷ আছে। জয়দেবের পদগুলি বাংল! ও ত্রজবুলির পদের 
তুলনায় দ্রাঘীয়ান্‌। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, দানলীলা, 
গোষ্ঠলীলা, মাথুর, ভাবসন্মেলন ইত্যাদি নাই। এইগুলির কোন 
কোনটির স্ুত্রপাত হইয়াছে বিদ্যাপতি হইতে, কোন কোনটির 
বড় চণ্তীদাস হইতে । গীতগোবিন্দে রাধা প্রধানতঃ খণ্ডিতা ও মানিনী- 
রূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। ভণিতায় জয়দেব বলিয়াছেন, হরিস্মরণে 
যাহাদের মন সরস, বিলাসকলায় যাহারা কুতৃহলী, তাহাদের হর্ষবৃদ্ধি 
ও ভক্তিসঞ্চারের জন্যই তাহার কাব্য । পদকর্তারা নিজেদের শ্রীমতীর 
সখীস্থানীয় কল্পনা করিয়া মধুর রসের বর্ণনার সহিত সামগ্জস্ত রক্ষা 
করিয়াছেন এবং শ্রীরাধার উদ্দেশে আশ্বাস, সমবেদন। ও উপদেশাদি 
সংযোগ করিয়াছেন। এই প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে 
প্রাধান্য লাভ করে নাই। 
জয়দেবের আগে প্রাকৃত ভাষায় পদরচনার পদ্ধতি ছিল। 
পিঙ্গলের প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থে শ্লোকাকারে ১৪টি পদের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। রাধাকষ্ণের প্রেমলীলার পদও পাওয়া যায়। জয়দেব যে 
ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন-_সে ছন্দ মরহট্রা, বৃত্তনরেন্দ্র, চৌপইআ, 
চর্চরী, দোহা ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষারই ছন্দ। এইগুলিই পদকর্তারাও 
গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষা আর কথিত ভাষ! হিসাবে চলিল 
না, দেশের বিদ্বংসমাজও প্রাকৃত ভাষার রচনার বিশেষ আদর 
করিল না।--তাহার ফলে প্রাকৃত ভাষার পদগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইল । 
জয়দেবের সময়ে প্রীকৃত ভীষায় কবিতা রচনার পদ্ধতি প্রচলিত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১. 


থাকিলেও জয়দেব প্রাকৃত ভাষায় না লিখিয়া অত্যন্ত সহজ সরল 
স্কতে (অনেকটা সংস্কারিত প্রাকৃতে ) লিখিয়৷ অসামান্য সাফল্য 

লাভ করিলেন। 

জয়দেবের পদাবলীর সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়াপদের বাহুল্য নাই 
এবং সংস্কতের ললিতমধুর শব্দাবলীর দ্বারা পদগুলি রচিত। এই 
শব্দাবলী তৎসম শব্দরূপে বাংলা কবিতায় চিরপ্রচলিত। ক্রিয়াপদ- 
গুলির ধাতুও বাংলায় অপরিচিত নয়। ললিতমধুর শব্দগুলি মমাসবদ্ধ, 
-_-ঘন ঘন বিভক্তি প্রয়োগে সন্ধিবদ্ধ নয়, সেজন্য জয়দেবের পদাবলীর 
ভাষা বাংল! ভাষার সমীপবতী । 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সহজবোধ্য সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় 
আর্যাবর্তের সর্বত্রই--এমন কি দক্ষিণাপথের বহু স্থলে তাহার প্রচার 
ও সমাদর হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার মত অন্য প্রদেশের গীতিকাব্যে 
ইহা! এতটা! প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। গীতগোবিন্দের 
অনুসরণে হিন্দী ভাষাতেও গীতিকবিতা কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল, 
কিন্তু বাংলার সমতলে ইহা! গীতিরসের বন্যা আনিয়া দিয়াছিল। ইহার 
কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, বাঙ্গালী প্রেমিক জাতি, প্রেমের 
কবিতার বড়ই অন্তুরাগী। বাঙ্গালীর! গীতগোবিন্দে প্রেমগীতির একটা 
চূড়ান্ত আদর্শ পাইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যের আবি9াবে ও তাহার 
প্রেমধর্মপ্রচারের ফলে গীতগোবিন্দ বৈষ্বজগতে ভাগবত বা গীতার 
মর্যাদা লাভ করিল। চৈতন্যদেব গীতগোবন্দে লোকাতীত ব্াঞ্রনা 
সঞ্চার করিলেন। তখন চৈতন্ঠোত্তর গীতিসাহিত্যে গীতগোবিন্দ 
পদরচনায় অভিনব প্রেরণা দান করিল। তৃতীয়তঃ বাঙ্গালীর নিজন্ব 
কীর্তনসঙ্গীতের অভাবনীয় সমুন্নতির ফলে গীতগৌবিন্দের পদ কীর্তনের 
অঙ্গীভূত হইয়া অসাধারণ সমাদর লাভ করিল-_তদমুসরণে রচিত 
পদেরও তেমনি মর্যাদা বাড়িয়। 'গেল। চৈতন্নোত্তর কীর্তনসঙ্গীতে 
গীতগোবিন্দ কেবল অভিনব সার্থকতা (1718671)7968,61010) নয়, 
অভিনব স্ুরত'জও জ'ভ করিল । 


১২ পদদাবলী*সাহিত্য 


চর্যাপদ্--প্রাকৃত ভাষার নিকটবর্তী ভাষায় পদ রচনা 
করিয়াছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। এইগুলিকে চর্যাপদ বলা হয়। 
এইগুলিতে বঙ্গদেশে রূপান্তরিত বৌদ্ধ সাধনমার্গের তত্বগুলি সান্কেতিক 
ভঙ্গীতে ও রূপকের আবরণে সাঙ্গীতিক রূপ লাভ করিয়াছে। মনে হয়, 
এইরূপ পদ দেশে অনেক ছিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি এবং 
ভাষার দ্রেত পরিবর্তনের ফলে চর্যাপদগুলিও অপ্রচলিত হইয়া পড়িল । 
কতকগুলি এই শ্রেণীর পদ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে । এইগুলিতে 
বাংলা ভাষার আদিমরূপের পরিচয় পাওয়৷ যাঁয়।- বর্তমান যুগে 
অপ্রচলিত হইলেও সম্ভবতঃ বিগ্ভাপতি, বড়ু চণ্ডীদাসের যুগে 
অপরিচিত ছিল না। এইগুলির গঠনগত সাম্য ছাড়! পদাবলীর 
সহিত এইগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রজপদাবলী রসময়, চর্া 
পদাবলী রহন্তময়। এই কুজ্মাটিকাচ্ছন্ন চর্যাপদগুলি সাধারণতঃ 
পঞ্জুঝটিকা ও চৌপইআ ছন্দে এবং ভণিতান্ত হৃস্বাকারে লিখিত। 
প্রবপদও পদের প্রথমে কিংবা মধ্যে আছে। বৈষ্ণব পদের গঠনভঙ্গী 
পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল কেবল এই কথাটাই ইহাতে প্রমাণিত 
হয়। উভয় শ্রেণীর পদাবলীর মধ্যে দৈহিক সাম্য আছে, আত্মিক সাম্য 
কিছুই নাই। 

সংস্কৃত উৎস-__বৈষ্ণব পদকর্তীদের অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য ও 
অলঙ্কারশান্ত্রে স্থপপ্তিত ছিলেন; ভাগবত ছিল তাহাদের ধর্মগ্রন্থ। অন্যান্থয 
পুরাণের সঙ্গেও তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সংস্কৃত রাগসাহিত্যের 
সমস্ত উপাদান উপকরণই বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী-রচনায় গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

রসমঞ্জীরী, অমরুশতক, আর্াসপ্তশতী, শুঙ্গারতিলক, বাংস্যায়নের 
কামসূত্র ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ হইতে তাহারা অনেক ভাববস্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন। সছুক্তিকর্ণীমৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সুভাষিতাবলী, 
পদ্যাবলী, সুক্কিমুক্ীবলী, শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, সৃক্কিরত্বহার ইত্যাদি গ্রন্থের 
বহু শ্লোককে কবিরা নব বাণীরূপ দিয়াছেন। কবিরা সব চেয়ে বেশী 
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ভাবোপকরণ পাইয়াছেন--গাহা সত্ত সঈ (হালের গাথা সগ্তশতী ) 
হইতে। ছন্দের দৃষ্টান্তত্বরূপ পিঙ্গলে উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতেও 
কবিরা ভাবস্ূত্র লাভ করিয়াছেন। এই সকল রচনার মধ্যে যেগুলিতে 
প্রাকৃত প্রেমের কথা আছে সেগুলির ভোগোপকরণকে চন্দনাক্ত ও 
তুলসীবাসিত করিয়া বৈষ্ণব কবির! রাধাশ্টামের উদ্দেশে নিবেদন 
করিয়াছেন । গাহা সত্ত সঈ কাব্যে রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমান্ুরাগের কথাও 
আছে-_ইহাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। ভাগবতের অনেক 
অংশকে কবিরা চৈতন্তপ্রবতিত লীলাতত্বের অনুগত করিয়া লইয়া পদ 
রচনা করিয়াছিলেন (রাসলীলাপ্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করা 
হইবে )। বড় চণ্তীদাস ভাগবত, হরিবংশ এবং অন্ান্য পুরাণের রস- 
নির্ধাসকে সেকালে প্রচলিত ধামালী সঙ্গীতের চষকে ঢালিয়৷ তাহার 
কৃষ্ণকীর্তন পরিবেষণ করিয়াছেন। মালাধর বস্তু পদকর্তাদের আগেই 
ভাঁগবতের মর্মানুবাদ করিয়াছিলেন । এই অনুবাদের এক-একটি অংশ 
রাগরাগিণী সংযুক্ত হইলেও পদের আকারে রচিত নয়। ইহা! 
কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। দীন 
চণ্ডীদাস ভাগবতের অনেক অংশ অবলম্বন করিয়া পদের আকারে 
একখানি কাব্য রচনা! করেন। ইহাকে শ্রীকষ্ণমঙ্গল কাব্য বল! 
যাইতে পারে। প্রাচীন সঙ্কলন-পুস্তকেও দীন চস্তীদাসের কতকগুলি 
পদ স্থান পাইয়াছে। 

/ বিচ্ভাপতি_ বিগ্ভাপতি বঙ্গীয় পদকর্তাদের গুরস্থানীয়। 
বিদ্ভাপতি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সকল প্রকরণের ও সকল অঙ্গেরই 
পদ রচন! করিয়াছেন । পদকর্তারা-_-বিশেষতঃ চৈতন্তোত্তর পদকর্তাদের 
অনেকেই বিদ্ভাপতির অনুবতীঁ। বিষ্ভাপতির প্রধান শিষ্য গোবিন্দদাস 
কবিরাজ । গোবিন্দদাস শিষ্তজনোচিত দীনতার সঙ্গে নিজেই 
বলিয়াছেন-__ 


বিষ্ভাপতি-পদ-্যুগলসরোরুহ-নিন্যন্দিত মকরন্বে। 
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে ॥ 


১৪ পদাবলী-সাহিত্য 


হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। 
রসিকশিরোমণি নাগরনাগরী লীলা ফুরব কি মোয় ॥ 

/ ব্রজবুলি__সে যুগে মিথিলার সঙ্গে, বিদ্যাজ্ঞানের আদানপ্রদানের 
পথে, বাংলার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিষ্ঠাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বিগ্াপতির 
পদাবলীর ভাষার নাম ব্রজবুলি। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে খুঃ 
৭ম-৮ম শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্যস্ত পাচ শত বংসর ধরিয়া 
আর্ধ ভাষাঁভাফীদের মধ্যে আর্ধাবর্তের কথ্যভাষার সার্বভৌম সাধুরূপকে 
আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য রচনার ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার একটি 
নাম অবহট্ঠা। এই অবহট্ঠা হইতেই পূর্বভারতের প্রত্যেক প্রদেশে 
ব্রজবুলির উৎপত্তি। অবহট্ঠাই মৈথিলী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী 
ইত্যাদি স্থানীয় ভাষার প্রভাবে ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে ব্রজবুলির রূপ 
ধরিয়াছে__এক হিসাবে ইহা সবভারতীয় কনিষ্ঠতম সাধু আর্য ভাষা । 
এই ভাষাই বাংলাদেশে প্রচুর বাংলা পদ এবং সংস্কৃত শবের বিপ্রকর্ষ 
বা ব্বরভক্তিজাত রূপের সহিত মিশিয়! পদাবলী সাহিত্যের বাহন 
হইয়াছে । অন্য কোন প্রদেশে এমন ব্যাপকভাবে ব্রজবুলির পদ 
রচিত হয় নাঁই। বাংলায় ব্রজবুলির প্রথম পদ যশোরাজ খার,_ 
“এক পয়োধর চন্দনে লেপিত আরে সহজই গোর।” তারপর 
উড়িয্যার রামানন্দ রায়ের বিখ্যাত পদ--“পহিলহি' রাগ নয়নভঙ্গ 
ভেল ।”--আমাদের পদাবলী সংকলনে স্থান পাইয়াছে। 

শ্রীচৈতম্যদেবের সময়ে বাংলায় ব্রজবুলিতে পদরচনার পদ্ধতি 
বিশেষরূপ প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছু দিন 
পরে ব্রজঝুলিতে পদরচনার ধুম পড়িয়া ায়। খেতুরির উৎমব সময়ে 
ব্রজবুলির পদ লীলাকীর্তনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এ 
ভাষায় কোন পুরা গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বৈষ্ণব সমাজেও ইহা! 
কথিত ভাষা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের সকলেই এই 
ভাষা তুঝিত। কিন্তু এই ভাষায় পদরচনার সার্থকতা কি? 
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১ এই ভাষা এতই উদ্ধার ও আতিথেয় যে, ইহার মধ্যে 
যে-কোন প্রাদেশিক ভাষার শব সহজে সামপ্রস্ত লাভ করে। 
সেজন্য এই ভাষায় কখনও উপযোগী শব্দের অভাব হয় নাই। দবির 
খাস ও শাকর মল্লিকের বৈষ্ব সমাজে প্রবেশের মতো! ইহাতে 
ফারসী শব্দও প্রবেশ করিয়াছে । 

২। ব্রজবুলির সঙ্গে কবিরা প্রাকৃত ভাষার বিবিধ স্ুললিত ছন্দ 
পাইয়াছেন। এই ছন্দগুলি দীর্ঘহৃম্য স্বরের সমাবেশে হিন্দোলিত। 
বাংল! ভাষায় দীর্ঘন্বর তাহার গুরুত্ব ও দীর্ঘত। হারাইয়াছিল-_বাংলায় 
যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর ছাড়া অস্ত্র দীর্ঘন্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে গেলে 
অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। কিন্তু ব্রজবুলিতে তাহা হয় না। কথিত 
ভাষায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণই অস্বাভাবিক শুনায়-_কুত্রিম ভাষাতে 
সে অস্থুবিধা নাই। এইভাবে ছন্দোহিন্দোল পাওয়ার স্থযোগের জন্য 
কবিরা ব্রজবুলিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। বাংলা! ভাষায় হসন্ত 
শব্দের সংখ্যা খুব বেশী। ব্রজবুলির অধিকাংশ শব্দ স্বরাস্ত। 
পদকর্তারা যে ছন্দগুলিতে পদ রচন৷ করিতে চাহিয়াছিলেন-__সে 
ছন্দগুলিতে হসম্ত শব্দ একেবারেই উপযোগী নয়, সেজন্তও তাহার! 
ব্রবুলির আশ্রয় লইয়াছিলেন। 

৩। ক্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ঞকধর্ম সমগ্র 
আর্ধাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃন্দীবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্ধাবর্তেও বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্য-প্রচারের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্ধাবর্তের বু লোকও এই সাহিত্য 
উপভোগের জন্য পিপাস্থ হইয়াছিল। সেজন্য কবিরা এমন ভাষার 
আশ্রয় লইলেন, যাহা আর্ধাবর্তের সকল লোকেরই সহজে বোধগম্য 
হইতে পারে। যে অবহট্ঠা ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত তাহা! আর্ধাবর্তের 
সর্বত্রই কতকটা পরিচিত । 

৪। গৌড়ীয় বৈষ্ব রসসাধনার সহায়ক একটি স্বতন্ত্র নিজন্ব 
ভাষা থাকে, কবিগণের সম্ভবতঃ ইহা! অভিপ্রেত ছিল। সর্বজনের 


১৬... পদাবলী-সাহিত্য 


উচ্ছিষ্ট লৌকিক ভাষাকে অলৌকিক রসের অভিব্যক্তিতে যথাসম্ভব 
বর্জনের চেষ্টা হইয়াছে । 

৫1 অনধিকারী প্রাকৃত জনের দ্বারা পাছে পন্দাবলীর র্যাদাহানি 
হয় বলিয়৷ হয়ত কবির! প্রাকৃত জনের ভাষা বর্জন করিয়াছেন 
বিশেষতঃ সম্ভোগের বর্ণনা সর্জনবোধ্য ভাষায় হওয়া কিছুতেই 
বাগ্চনীয় নয়। ব্রজবুলিতে যাহা আদিরসাত্মক সাহিত্য, তাহা 
প্রচলিত ভাষায় রচিত হইলে অশ্লীল কামলীলার বর্ণনা মাত্র বলিয়া 
মনে হইবে । 

৬। প্রেমলীলা-বর্ণনার পক্ষে এই ললিত কোমল তরলায়িত 
ভাষাকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া! মনে করা হইয়াছিল। বিষ্ভাপতির 
বাংলায় রূপান্তরিত পদাবলীতে মধুররসাত্মক ব্রজলীলাবর্ণন। ব্রজবুলিকে 
প্রেমলীলার আদর্শ ভাঁষা করিয়! তুলিয়াছিল। আমাদের কবিরা 
অন্যান্য রসোপকরণের সঙ্গে তাই বিষ্ভাপতির ভাবার বঙ্গীয় রূপকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে এই ভাষায়. অ-বৈষ্ণব ভাবের কবিতাও 
লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কবিতার আদর হয় নাই। 
ৃষ্টাস্তত্বরূপ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার 
নাম করা যাইতে পারে । ভান্ুসিংহ ঠাকুরই ব্রজবুলির শেষ কবি। 

৭। ঞ্স্কটল্যাণ্ডের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 730:78এর কবিতা 
যেমন ইংলগ্ডের নাগরিকদের মধুর লাগে-_ব্রজবুলিও তেমনি বাঙ্গালী 
পাঠকের মধুর লাগিত। রসিক শ্রোতাদের চাহিদাতেই বোধ হয়, 
এই ভাষ!| কবিদের আদরণীয় হইয়াছিল । 

৮। দেশগত ও কালগত ব্যবধান যেমন একট। রোমানদের স্ষ্টি 
করে-_ ভাষাগত ব্যবধানও তেমনি একট। রোমান্সের স্থষ্টি করিত। 

৯। কীর্তন সঙ্গীতের রসমূর্ছন! ও স্থরের অলঙ্করণের পক্ষে বাংলা 
অপেক্ষা ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী বলিয়াও বোধ হয় কবিরা 
ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন। মোটের উপর, এই অপূর্ব ভাষাটির 
জন্য বঙ্গীয় কবিরা বিগ্যাপতির কাছে প্রধানতঃ খণী। যশোরাজ 
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খানের প্রদত্ত নিদর্শন প্রচার লাভ করে। বিষ্ভাপতির পদাবলীই 
বাঙালী কবিদের ব্রজবুলিতে পদরচনায় প্রেরণা ' দিয়াছে-_গ্রীচৈতন্ত- 
দেবের তিরোধানের পরে । রি * 

/ শ্রীচৈতন্যের প্রভাব- শ্্রীচৈন্তের আগে প্রচলিত ছিল 
বিষ্ভাপতির পদাবলী এবং কাহারও কাহারও মতে দ্বিজ চগ্ডীদাসের 
পদাবলী । শ্রীচৈতন্তের সময় হইতে বাংলার পদাবলীর প্রকৃতপক্ষে 
সুত্রপাঁত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর ইহার ত্বর্ণযুগের আবির্ভাব 
হয়। শ্রীচৈতন্যের পুর্বে যাহা ছিল কুটমাল তাহাই তাহার পরে বহুদলে 
বিকসিত হইয়! উঠিল। শ্ীচৈতন্যের 'অর্বনই ছিল একখানি মহাকাব্য, 
তাহাই শত শত ভাগে বিকীর্ণ হইয়া পদাবলীর রূপ ধরিল। সমগ্র 
বৃন্দাবনলীল! শ্রীচৈতন্যের জীবনের রঙ্গমঞ্চে নাট্যের মত অভিনীত 
হইয়াছিল । ফলে, শ্রীচৈতন্যদেবই ব্রজলীলাকে বাস্তব রূপ দান করেন। 
তিনি নিজেই এই অভিনয়ে ছিলেন রাধা । তাহার জীবন পূর্ববর্তী 
পদাবলীর কুনুমে আরোপ করিয়াছিল অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 
মধু ও গন্ধ এবং পরবর্তা পদাবলীর কুম্মপুঞ্জে সঞ্চার করিয়াছিল 
প্রাণরস, মধুঃ গন্ধ ও সুষমা । 

শ্রীচৈতন্তকে একজন পদকর্তা মেঘের সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন । 
তাহার জীবন সত্য সত্যই এদেশে রসের বর্ধা নামাইয়াছিল। 
ফলে, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে ষে সোনার ফসল ফলিয়াছে__সেই 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-- 

“বর্ষ খতুর মত মানুষের সমাজে এমন একটা! সময় আসে, ষখন 
হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাম্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে । 
শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত 
আকাশ প্রেমের রসে আর্দর হইয়াছিল । তাই তখন দেশে যেখানে 
যত কবির মন মাথা তুলিয়া দীঁড়াইয়াছিল-_সকলেই সেই রসের 
বাম্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষ! ও নৃতন ছন্দে, কত প্রাচুর্ষে ও 
প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল 1 
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ফৈাবাচাধান চলো পদকর্তারা সবচেয়ে বেশি 
অনুপ্রার্থন৷ লাভ করিয়াছেন রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপূর, স্বরূপ দামোদর, 
জীবগোম্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্ধগণের রচন! হইতে । শ্রীচৈতষ্তের 
সময়ে শ্ত্রীরপের রচনা সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে আসিয়! পৌছে নাই-_বহু 
গ্রন্থ তখনও বিরচিতও হয় নাই। সেজন্য তাহার রচনার প্রভাব চৈতন্তের 
সামসময়িক পদকর্তাদের রচনায় বিশেষরূপ লক্ষিত হয় না । টৈতন্ের 
তিরোধানের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বৈষ্ণব গুরুদের গ্রন্থগুলি 
বাংলার বৈষ্ঞবসমাজে সুপরিচিত হয়। তাহার ফলে এ সকল 
রচনার ভাবসম্পুট চৈতন্যোত্তির” যুগের অর্থাৎ খেতুরীর মহাসম্মেলন 
যুগের পদাবলীর পুষ্টিসাধন করিয়াছে। এই বৈষ্ণব গুরুদের রসঘন 
শ্লোকগুলিকে যাহারা পদে পরিণত করিয়াছিলেন--তাহাদের মধ্যে 
গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং রসকদম্ব ও গোবিন্দলীলামৃতের গ্রন্থকার 
যছুনন্দন দাস অগ্রগণ্য । বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর চমতকার-চন্দ্রিকাকে 
কতকগুলি পদে পরিণত করিয়াছেন অর্ধাচীন পদকর্তারা। গৌরচন্দ্রিকার 
পদ রচনায় পরবর্তাঁ পদকর্তারা কৃষ্দাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাঁস, রায় 
রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্তদেবের সামসময়িক ভক্তগণের রচনা হইতে 
প্রেরণা ও উপাদান লাভ করিয়াছেন। 

/বড়, চণ্ডীদাস-_বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন প্রীচৈতম্ভের সময়ে 
এবং তৎপরবর্তী কালে অপরিচিত ছিল না। এই পুস্তকে দানখণ্ড, 
নৌকাখণ্ড ইত্যাদির পদগুলি অমারিত ও রসাভাসহুষ্ট হইলেও 
পদকর্তাদের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গী যোগাইয়াছিল, ইহা বলিতে পারা 
যায়। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহেই বঙ্গভাষায় পদরচনার 
সৃত্রপাত হইয়াছে বলিতে হইবে । 

বড় চণ্ডীদাসের “কে না বাঁশী বায় বড়ায়ি কালিনী নই কুলে' 
“যে কাহু লাগিয়া মো আন নাহি চাহলা।+ “বিধি কৈল তোর মোর 
নেহে। একুই পরাণ ছুই দেহে ॥_ ইত্যাদি পদগুলিকে প্রাথমিক 
স্তরের শ্রেষ্ঠ পদ বলা যাইতে পারে। 


ছ্ি্তীয় পরিচ্ছেদ. ১৯ 


কৃষকীর্তনের শ্রীকৃষ*ং আর পদাবলীর শরীক এক নহেন। 
কৃষ্ণকীর্তনের গোবিন্দ গৌয়ারগোবিন্দ,.পদাবলীর গোবিন্দ বিদগ্ষমাধব 
--রসিক-চুড়ামণি। তবে রাধার সম্বন্ধে কথ! ব্বতন্ত্র। কৃষ্ণকীর্তনের 
রাধা-চন্দ্রাবলীই যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অর্ধাঙ্গে পদাবলীর চক্দ্রাবলী 
রাধার প্রতিনায়িকাতে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে যাহা রিয়ালিটিক 
পদাবলীতে তাহা! আইডিয়ালাইজ্ড্‌ হইয়াছে। বিরহের অনলে 
রাধার বাস্তবতা বিগলিত হইয়া 'কালিনী নই” নীরে মিশিয়া গিয়াছে। 
বৃন্দাবনখণ্ড হইতেই রাধার বপাস্তরের স্বত্রপাত হইয়াছে-_ 
কৃষ্ণকীর্তনের বিরহার্তা রাধার মুখের বচনগুলি, ব্রজবুলিতে না হোক, 
খাটি বাংলা ভাষার পদগুলিতে বিকীর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণকীর্তনের 
দূতী জরতী বড়ায়ি। কৃষ্ণকীর্তনের বাস্তব পটভূমিকায় জরতী 
অসমঞ্জস নয়। পদাবলীর সৌন্দর্ধঘন পটভূমিকায় বড়ায়ি অচল 
হইয়াছে_-তাহার স্থলে আসিয়াছে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা ইত্যাদি 
তরুণী দৃতী ও সখীগণ। 

ভক্তিসাহিত্য-_বিষ্ভাপতি বৈষ্ণব কবি ছিলেন, বৈষ্ণব সাধক 
ছিলেন কিন! জান! নাই। অনেকের মতে ইনি ছিলেন পঞ্জচোপাসক। 
তিনি কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গানই লেখেন নাই; তিনি 
অনেক বিষয়ে কাব্য-কবিতা লিখিয়াছিলেন। নরনারীর প্রাকৃত 
অনুরাগের গানও তিনি লিখিয়াছিলেন অনেক । সেগুলিতে রাধা- 
কৃষ্ণের নাম নাই, এমন কি বৃন্দাবনের পটভূমিকাও নাই। সেগুলিকেও 
সংগ্রাহকগণ বৈষ্ণব পদাবলীর অস্তভূক্তি করিয়া! লইয়াছেন। বাংলার 
পদকর্তারা প্রায় সকলেই সাধক-কবি। তাহারা জানিতেন-__ঙাহাদের 
দুর্গত কবিশক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্ত কাহারও উদ্দেশে নিবেদন বা 
ব্রজলীল! ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বিনিয়োগ করা ন্বধর্মচ্যুতি। তাই 
তাহাদের “কানু বিনা গীত নাই ।৮ 

প্রশ্ন-_গাঁনমধ্যে কোন্‌ গান জীবের নিজ ধর্ম? 

উত্তর- রাধাকৃষ্চের প্রেমকেলি যে গ্সীতের কর্ম। তাই তাহারা 


2. | পদাবলী-দাহিতা 


তাহাদের হুরলস্থ ক কে বিষয়াস্তরে নিয়োজিত রয়েন রা 
ইন রা ও ভাববৈচিত্রোর দিক্‌ হইতে হয়ত 


ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যের তথা প্রেমগীতি-রচনার 
অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে । গোবিন্দদাস ছিলেন একজন মহাকবি। 
তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, তাই তিনি প্রথম জীবনে 
হরগৌরীর স্তবও লিখিয়াছিলেন। তিনি ভক্তুই ছিলেন, তিনি নিজস্ব 
ভক্তিধারাকে শীক্তপথ হইতে বৈষবপথে প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। 
তিনি যদি বৈষ্ঞবধর্ম আশ্রয় না করিতেন-_তাহা৷ হইলে হয়ত তাহার 
কাছ হইতে আমর! নানা বিষয়ের কবিতাও পাইতে পারিতাম । 
কিন্ত তিনি পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হওয়ার পর আর 
বিষয়াস্তর লইয়া কবিতা রচন! করেন নাই, করিলেও সে রচনার 
নিদর্শন আমর! পাই নাই। 

তাহার যে অসামান্য কবিশক্তি গঙ্গার বাহন হইতে পারিত, তাহা 
যমুনায় অগাধ জলসঞ্চারী রোহিত হইয়াই থাকিল। 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখা হইতেও বুঝা যায়, ধর্মসংক্রান্ত 
বিষয়ই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র বিষয়বন্ত ছিল। তাহা 
হইতেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, বৈষ্ণব কবিরা তাহাদের অসাধারণ 
কবিশক্তি ব্রজলীল! ও গৌরলীল! ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করেন 
নাই। বোধ হয়, ইহারা মনে করিতেন__এই ছুই লীলা ছাড়া আর 
সবই অনিত্য। অনিত্য বিষয়ে কবিশক্তির প্রয়োগ শক্তির 
অপব্যবহার। যাহা অনিতা, যাহা ধর্মমূলক নয়, তাহাকে আশ্রয় 
করিলে রচনা স্থায়ীও হইবে না । বোধ হয়, বিষয়াস্তর অর্থাৎ অনিত্য 
বিষয়ের চিন্তায় তাহারা রসও পাইতেন না। উহা হয়ত তাহাদের 
চিত্তে রসস্ষ্টির কোন প্রেরণাই দিত না। অসাধারণ কবিপ্রতিভা যে 
অনিত্য বস্তকেও নিত্য বস্ততে পরিণত করিতে পারে, হয়ত এ ধারণা 
তাহাদের ছিল না। 

শবালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালহ্কারের আতিশষা বনু সংস্কৃত 
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কাব্যকে হুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়ান্ছে। বৃন্দাবনলীলা, হাহা! হুদয়মাধূর্যের 
মহামহোতসব, তাহাতে এ শ্রেণীর আলঙ্কারিক আতিশয্য আমরা 
প্রত্যাশা করি নাই। কিস্ত বু পদে আমরা ক্লিট কল্পনার ও শ্লিষ্ট 
জল্পনার আলঙ্কারিক প্রাধান্ত দেখিতে পাই। রপবর্ণনার ত কথাই 
নাই--অভিসার, বিহার, মান ইত্যাদির বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক 
চাতুর্ষের পারিপাট্য খুব বেশি। ইহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে বক্রোক্তি ও 
শ্লেষের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। অনেক পদ স্বাধীন ভাবাবেগের বাণীরপ 
নয়-_রসশান্ত্রের অন্থুশাসনেই পরিকল্পিত। মনে হইতে পারে যে- 
সকল কৰি প্রকৃত বৈষুব ছিলেন না, তাহারাই এইভাবে আলঙ্কারিক 
কৃতিত্ব দেখাইতেন। কিন্তু একথাও সত্য নয়। বিষ্ভাপতি, রূপ ও 
গোবিন্দদাসের মত ভক্ত কবিও তাহাদের রচনাগুলিতে আলঙ্কারিক 
চাতুর্ষের পরাঁকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে তৃণাদপি সুনীচ 
বৈষ্ণব ভক্তেরা এই কৃতিত্ব দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন 
নাই কেন? 

ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবির আলঙ্কারিক কলা চাতুর্য- 
সথ্টিকেও উপাসনা বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। গায়ক-ভক্ত 
যেমন কলাকৌশলময় সঙ্গীতের দ্বারা, নটা-উপাসিকা! বা দেবদাসী 
যেমন নৃত্যের দ্বারা, স্ুবাদক যেমন বাগ্ের দ্বারা উপাসন! করে, 
জগদানন্দের মত কবিরাও তেমনি ভাষা-ছন্দের মগণ্ডনশিল্পের দ্বারা 
উপামন! করিয়াছেন। যাহার যাহা সম্বল, যাহার যাহা শক্তি 
ভগবানের উদ্দেশে তাহার সমর্পণই উপাসনা । দেবতার শুঙ্গারবেশরচন' 
যেমন পরিচষযা বা উপাসনার অঙ্গ, লীলাবর্ণনায় আলঙ্কারিক 
চাতুর্ষন্থপ্টিও তেমনি সাধক-কবিদের ছিল সাঁধনীরই অঙ্গ। বাহার 
এই রসচাতুর্যস্থষ্টির শক্তি আছে, ধাহার বিধিদত্ত সৌকষ্ঠ্য আছে, তিনি 
যদি তাহ। রাধাশ্যামের সেবায় নিবেদন না করেন--তাহা হইলে 
সেবাপরাধ হইবে, কবিদের সম্ভবতঃ এই ধারণ! ছিল। 

শুধু কাব্য ও সঙ্গীত নয়, রূপ গোম্বামী যে রসশান্ত্রের গ্রন্থ 


পদাঝলী-সাহিতা 


লিখিয়াছিলেন-_তাহাও তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা বঙগিয়াইি, মলে 
করিয়াছেন। গোস্বামী প্রভূ উজ্জ্রলনীলমণি গ্রন্থ সমাপন খারিরা 
বলিয়াছেন-- 

“হে দেব, দুর্গম মহাঘোষ সাগরোৎপক্গ এই উজজলনীলমনি আপনার 
মকরকুণগ্ডল পরিসরে সেবকজনোচিত ভজন! করুক । 

গোত্বামী প্রভুদের অলঙ্কারকৌত্ভ, ভক্তিরসামূতসিদ্ধু 
ভক্তিরসামৃতশেষ ইত্যাদি অলঙ্কারের পুস্তকে প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি 
রাধাকৃষ্ণের লীল! অবলম্বনে রচিত। 

হরিনামামৃত ব্যাকরণ শুধু ব্যাকরণবিষ্া শিক্ষাদানের জন্য নয়__ 
হরিনামে দীক্ষাদানের জন্যও । হরিভক্তিপ্রচারের জন্য ও বৈষ্ব- 
সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য হরিভক্তিবিলাস নামে স্সৃতিগ্রন্থও রচিত 
হইয়াছিল । এইভাবে এই সকল বৈষ্ণবাচার্যগণ নানাবিষ্ঠার গ্রন্থ 
রচনাচ্ছলেও শ্্রীকৃষ্ণেরই ভজন! করিয়াছেন । 

তাহাদের বিবিধবিষয়ক বিদ্ভা যেন ভারস্বরূপ হইয়াছিল,-_. 
চিরন্থন্দরকে নিবেদন করিয়! তাহারা ভারমুক্ত হইয়াছেন। বিগ্ভার 
নৈবেছ্চ যেন ভক্তির তুলসীপত্রে স্থবাসিত হইয়া দেবপ্রসাদরূপে 
ভক্তজনের আম্বাদ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 


প্রকাঁশের ভাষা-ধরজের প্রেমলীলার গৃঢ়তা ও গাঁঢ়তা-প্রকাশের 
ভাষা মানবকঠে নাই। তাই প্রাকৃত প্রেমের ভাষাতেই তাহার 
প্রকাশের চেষ্টা হুইয়াছে। তাহাতে যে অনির্ধচনদীয় নবনবায়মান 
মহাপ্রেমের যথাযথ প্রকাশ হইতেছে না--তাহা কবিরা অনুভব 
করিয়াছেন। রচনার মধ্যেই অনুভব কর! যাঁয় তাহাদের প্রাণের 
আকুলি-বিকুলি। সোজা ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেহ 
কেহ ঠারে ঠোরে বক্রোক্তি-ব্যঞ্জনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে 
চাহিয়াছেন। কেহ কেহ উপমা, উৎপ্রেক্ষাঃ ব্যতিরেক ইত্যাদি 
অলঙ্কারের মালা গাথিয়াছেন/ মনে করিয়াছেন-__একটি তরঙ্গ যেমন 
রাজহংসকে অন্য তরঙ্গের দিকে আগাইয়া দেয়, একটি অলঙ্কৃতি তেমনি 
ভাবটিকে অন্য অলঙ্কুতির দিকে আগাইয়! দিবে__এইভাবে শেষ পর্যস্ত 
সবগুলি মিলিয়া ভাবটিকে উপলব্ধির অধিগম্য ও আস্বাগ্ করিয়া 
তুলিবে।* আর একটি চেষ্টা অন্তনিহিত সবরের আবেদনের দ্বারা । 
প্রকাশের ভাষায় এই মিস্টিক স্ুরটি পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের 
অনেকগুলি পদে। চণ্ীদাসের ভাষার স্থরই আমাদিগকে লৌকিক 
জগং হইতে লোকাতীত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। সেইজন্যই বৌধ 
হয়, চণ্ডীদাসের পদের সব চেয়ে বেশি আদর হইয়াছে। 

পরব্তাঁ কবিরা দেখিলেন-_সর্বজনের উচ্ছিষ্ট ভাষায় মহাপ্রেমের 
প্রকাশ সম্ভব নয়-_তাই বোধ হয় ব্রজবুলির আশ্রয় লইলেন, তাহাতে 
অধিকতর ব্যঞ্জনার এবং ভাষাগত দূরত্বের দ্বারা রোমান্দের স্পট 
করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাষা তো! মর্মের গভীরতার ভাষা 
নয়। সেজন্য ব্রজবুলির পদগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোমার্টিক এই্বর্য 
বহন করিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলির মত মিস্টিক মাধুর্ষে 
গহন হইতে পারে নাই। সংস্কৃতে রচিত পদগচলি রসঘন ও গাঢ়বন্ধ--- 
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কিন্ত তাহাতে ভাষাগত ব্যবধান এতই অধিক যে এগুলি বাঙ্গালী 
পাঠকের কাছে রোমার্টিক ও মিস্টিক ছুই বৈভবই হারাইয়াছে। 
এগুলি কেবল বিঘজ্জনের মনীষার উপভোগ্য হইয়া থাকিয়া গিয়াছে, 
বৈষব চতুষ্পাঠীতে আন্বাদ্য হইয়াছে, _-বৈষবসমাজে আরাধ্য হয় 
নাই। 

চণ্তীদাসের পর জ্ভানদাস, বলরামদাস ও নরোত্তমদাস মহাপ্রেম- 
লীলার পক্ষে কতকটা উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। 
ভক্ত-কবিরা যথাযথ ভাষণের দ্বারা যাহা পারেন নাই, প্রকাশের 
ব্যাকুলতার দ্বারা তাহ! পারিয়াছেন ব্যঞ্জনায় ও ইঙ্গনায়। মোট কথা, 
পাঠকের মনোভূমি পূর্ব হইতে লীলারসে পরিষিক্ত না থাকিলে কবিদের 
অসম্যক্‌ প্রকাশ পাঠকচিত্তে ভাববীজ বপন করিতে পারে না। 
বিশেষতঃ রাধাপ্রেম বুঝাইতে কবিদের চিরপ্রচলিত কামনাময় প্রেমের 
ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। পূর্ব হইতে পাঠকের মতি ভক্কি- 
গঙ্গানীরে শুচি, লীলাতত্বের চন্দনে অন্ুলিপ্ত ও নিষ্ঠার শুচিবাসে 
পিহিত হইয়া না থাকিলে এ ভাষা তাহার অঞ্জলিতে চন্দনাক্ত 
গীতিপুষ্পদাম রূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।' এজন্যও 
পদাবলী-সাহিত্যকে অর্ধস্থপ্টি বলিতে হয় । 

বক্রোক্তির সাহায্যে বিষ্ভাপতি তাহার পদগুলিকে রোমান্টিক 
করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু বুপদকে মিস্টিক করিয়া তুলিতে পারেন 
নাই। বোধ হয়, সে উদ্দেশ্যও তাহার ছিল না। তাহার শিষ্ 
গোবিন্দদাস বক্রোক্তি, অলঙ্কৃতি ও ভাষার পারিপাট্যের সহায়তায় 
মহাপ্রেমলীলাবর্ণনায় বরং অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন । সংস্কৃত 
শ্লোকের গাটবন্ধতাকে তরলায়িত করিয়াও তিনি যে কলধ্বনির স্যৃ্টি 
করিয়াছেন, তাহার আবেদন মূল শ্লোকের আবেদনের চেয়ে ঢের বেশী। 

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে-_ 

পঞ্চত্বং তম্নুরেতু ভূতনিবহাঃ দ্বাংশে বিশস্ত স্ফুটং 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্। 
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তদ্বাপীষু পয়ন্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-- 
ব্যোক্সি ব্যোম তীয় বক্মনি ধরা তত্ালবৃস্তে'নিলঃ। 
ইহার ভাবার্থ-_-এ দেহ পঞ্চত্ব পাক, আমার দেহে পঞ্চভৃতের 
যে অংশগুলি আছে সেগুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যাক। তবুও বিধাতার 
কাছে এই বর চাই, তাহার বাপীতে আমার দেহের জঙ্গীয়াংশ, তাহার 
মুকুরে আমার দেহের জ্যোতিরংশ, তাহার অঙ্গনাকাশে আমার দেহের 
নাভসাংশ তাহার গমন-পথে আমার দেহের ম্বদংশ ও তাহার তালবৃস্তে 
আমার দেহের বায়বাংশ যেন মিশিয়া যায়। 
ইহাতে গভীর প্রেম প্রকাশিত হইল কি? গোবিন্দদাস ইহাকে 
যে বাণীরূপ দিয়াছেন, তাহাতে কতট! সাফল্য লাভ করিয়াছেন 
দেখা যাক। 
যাই। পন অরুণ চরণে চলি যাত। 
তাহা তাই ধরণী হইয়ে মঝু গাত..॥ 
যে সরোবরে পু" নিতি নিতি নাহ। 
মঝু অঙ্গ সলিল হোউ তথি মাহ ॥ 
এ সখি বিরহমরণ নিরছন্দ । 
এঁছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 
যো৷ দরপণে পহু' নিজ মুখ চাহ। 
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোউ তথি মাহ ॥ 
যো বীজনে পু" বীজই গাত। 
মধু অঙ্গ তথি হোউ মৃছধ বাত ॥ 
যাহী পন্ছ' ভরমই জলধর শ্যাম । 
মঝু অঙ্গ গগন হোউ তছু ঠাম ॥ 
গোবিন্দদাঁস কহ কাঞ্চন গোরি । 
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥ 
রূপের সংস্কত শ্লোকে যাহা আলঙ্কারিক তথ্যমাত্র, তাহা 
গোবিন্দদাসের পদে রসে পরিণত হইয়াছে । 
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গোঁবিন্দদাম বিরহ-মরণের নির্ঘপ্ৰতী ধ্রেখাইয়! একটি কলিকাকে 
মধুগন্ধে চতুযর্শ দলে বিকসিত করিয়া তূলিয়াছেন। 
আধুনিক রূপ- বেথা যেথা প্রত অরুণ চরণে যাইবে হাটি। 
সেথা সেথা সখি আমার অঙ্গ হউক মাটি ॥ 
যেই সরোবরে নিতি নিতি প্রভু সিনান করে। 
আমার এ দেহ হউক সলিল সে সরোবরে ॥ 
বিরহ মরণ ছন্ ঘুচাতে যাক জীবন । 
গোকুলচন্দ্র সাথে নবভাবে হোক মিলন ॥ 
যেই দরপণে নিজ মুখ দেখে প্রভূ আমার । 
অঙ্গের জ্যোতি মোর পাক ঠাই মাঝারে তার ॥ 
যেই বীজনীতে প্রভূ নিজ দেহ করে ব্যজন। 
তাহার মাঝারে মোর দেহ হোক মৃদু পবন ॥ 
শ্যাম জলধর প্রতৃ যেথা যেখ! করে বিহার । 
সেথায় সেথায় হউক গগন দেহ আমার ॥ 
আমার এ দেহ মিলায়ে এমনি পঞ্চভূতে | 
নৃতন করিয়া পায় যেন সেই নন্দস্ুতে ॥ 
কনক গৌরি গোবিন্দদাস তোমারে ভণে। 
, সেই মরকততন্্ তোম৷ ছাড়ি রবে কেমনে ? (ব্রজর্বাশরী ) 


অনির্বচনীয়তা__ন্সিপ্ধ মনোভাব হইতে মহাপ্রেমের ক্রমোদর্তন 
দেখহিবার জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণ একটি রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন-_- 
ইক্ষু হইতে মিছরিদানার ক্রমপরিণতি । 
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়; খণ্ড এব সঃ। 
সা শর্করা! সিতা স! চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা! ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে স্রীমুখের বাণী-- 
সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। 
রতি গাঢ় হলে তারে প্রেমনাম কয় ॥ 
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প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে জেহ মান ও প্রণয় । 
'ব্লাগ অনুরাগ ভাব অহাাব হয় ॥ 
রাধার প্রেম ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম-_এই মহাভাব। জ্রীচৈতন্যের 
এই মহাভাবাবেশ বাহার! ব্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার! স্বীকার 
করিয়৷ গিয়াছেন--এই মহাভাব অনির্বচনীয়--ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
না। পদকর্তারা এই মহাভাবের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া শেষ 
পর্যস্ত স্বীকার করিয়াছেন--ইহা৷ অনির্বচনীয়। কবিরা কেহ উপমার 
দ্বারা, কেহ অতৃপ্তির ভাষায়, কেহ প্রকাশ-ব্যাকুলতার দ্বারা আভাস 
দিতে চেষ্টা করিয়া ইহার অনির্বচনীয়তাই স্বীকার করিয়াছেন। 
জয় জয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অদভুত। 
নিতুই নূতন প্রেম অন্ুরাগযুত ॥ 
বূপের ভাবায়. 
জং সববদএ উপভূজ্য মানবিব অভুত্তরুবব জেবব ভোদি। 
(নিয়ত উপভূজ্যমান হইলেও অভুক্তপূর্ব বলিয়া মনে হয়) 
সদান্থুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্‌। 
ন কেঅলং লোওত্তরস্স বখ্‌নো গাট়ান্ুরাঅস্স বি জেণ নিঅগো- 
অরে জণো৷ কৃখণে কৃখণে অউরুবেবা অউরুবেবো করীঅদ্দি। 
কেবল লোকোত্তর বস্ত নয়, গাঢ অন্ুরাগের ধর্মই এই-_ 
প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিলেই ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব অপূর্ব বলিয়া! মনে ইয়। 
( ললিতমাধব। ) 
এই অনুরাগ বুঝাইবার ভাষা নাই। বিগ্ভাপতির নীর ও ক্ষীরের 
উপমায় চাতুর্যই প্রকাশিত হইয়াছে-_প্রেমের স্বরূপ প্রকাশিত হয় 
নাই। বিগ্ভাপতি আর একস্থলে লিখিয়াছেন__ 
দু রসময় তনু গুণে নাহি ওর। 
লাগল দৃহ্ু'ক না ভাঙল জোড় ॥ 
কো নাহি কয়দ কতন্থ' পরকার । 
হু" জন ভেদ করই নাহি পার ॥ 


৮ পদাবলী-দাহিত্য 


রাধাকৃ্ণ নিত্যকাল অবিচ্ছেন্ প্রেমে আবদ্ব--কোন পাধিব বাধা 
এই অপাঁধিব মিলনের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। ইহার বেশি 
ব্যঞ্জনা ইহাতে নাই। 
গোঁবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 
দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত 
পরশনে না রহে গেয়ান। 
মানসলোকে রাঁধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদে একে অন্যের অন্তরে 
বিরাজ করে--ন্ঘপনে না হেরত আন । 
গোবিন্দদাস শেষ পর্যস্ত বলিলেন-_ 
অমিলন মিলন হুহু' ভেল সমতুল 
গোবিন্দদাস ভালে জান। 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমে মিলন-অমিলন ছুইই সমান । প্রাকৃত প্রেমের 
সঙ্গে মহাপ্রেমের এইখানেই প্রভেদ। কবিবল্পভ বলিয়াছেন__ 
সখি, কি পুছসি অন্থুতব মোয়। 
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৌতুন হোয় ॥ 
তিলে তিলে যাহা নবনবায়িত তাহার ব্যাখ্যান কি করিয়! সম্ভব? 
যে প্রেম কখনও বৈচিত্র্যহীন বা পুরাতন হয় না, তাহাতে একটা 
তৃপ্তির ছেদ থাকিতে পারে না। তাই "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া 
রাখিলেও হিয়া জুড়ায় না--জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন পরিতৃপ্ত 
হয় না। কবিবল্পভ এখানে লাখ লাখ যুগের কথা বলিয়া! রাধাকৃষ্ণের 
প্রেম অনাদি, অনন্ত, চিরস্তন ইহাই ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। জ্ঞানদাস 
লিখিয়াছেন-_ 
আখে রৈয়া আখে নয় সদা রয় চিতে। 
সে রস বিরস নয় জাগিতে ঘুমিতে ॥ 
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাধি। 
তিলে কতবার দেখে! স্বপনসমাধি ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেে . ২৯ 
ইহাতে উল্লিখিত কবিদের কথারই প্রতিধ্বনি হইয়াছে । 
চণ্তীদাস বলিয়াছেন-_ 

মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে। 

নরনারীর হৃদয়াবেগের ভাষায় ও ভঙ্গীতে ইহার প্রকাশ দেওয়ার 

চেষ্টা হইলেও ইহা! অমামুষিক ও অপারধিব। ব্যতিরেক অলঙ্কারের 
সাহায্যে চণ্তীদাস এই প্রেমকে ব্রিভৃবনাতীত বলিয়া প্রমাণ 
করিয়াছেন-- 

এমন গীরিতি কত দেখি নাই শুনি। 

পরাণে পরাণ বাধা আপনা আপনি ॥ 

ছুছ ক্রোড়ে ছু" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 

আধ তিল ন1 দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 

ভানু কমল বলি সেহো৷ হেন নয়। 

হিমে কমল মরে ভানু স্রখে রয় ॥ 

চাতক জলদ কহি সে নহে তুলন!। 

সময় নহিলে সে না দেয় এককণা ॥ 

কুস্থুমে মধুপ কহি সেহো৷ নয় তুল। 

না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥ 

কি ছার চকোর চাদ হু" সম নহে। 

ব্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ 

যে জন সীতার জানে না সে যেমন পাথারে পড়িয়া আকুলি 

বিকুলি করে, বলরাম দাস এই প্রেমের গভীরতা বুঝাইতে তেমনি 
আকুলি বিকুলির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখে। 

বসিয়৷ দিবস রাতি অনিমিথ আখি । 

কোটি কল্পকাল যদি নিরবধি দেখি ॥ 

তবু তিরপিত নহে এ ছুই নয়ান। 

জাগিয়া তোমারে দেখি ত্বপ্রন সমান ॥ 


৩৪. পর়াব্সী-দাহিভা 

দর্পণ নীরস সুদূরে পরিহরি । 

কিছার কমলের ফুল বটেক ন! করি ॥ 

ছি ছি শরতের চাদ ভিতরে কাজিম|। 

কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপম1॥ 

যতনে আনিয়! সখি ছানিয়ে বিজ্বলী। 

অমিয়ার সাচে যদি রচিয়ে পুতলী॥ 

রসের সায়র মাঝে করাই মিনান। 

তভু তো ন! হয় তোমার নিছনি সমান ॥ 

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহ পরতীত। 

হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত ॥ 

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির। 

তেঞ্ি বলরামের পু'র চিত নয় থির। 

এই প্রেম অপাধিব, লোকাতীত ও অতীন্দিয়। এই ভাবে 

কবিরা মহাপ্রেমের আভাস দিতে ব্যাকুলত৷ প্রকাশ করিয়া শেষ পর্যস্ত 
অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাঠক একজনের পদ হইতে 
নয়, বহুজনের পদ হইতে মহাপ্রেম সম্বন্ধে একটা আভাস মাত্র 
পাইতে পারিবেন। যাহ! সাধনার দ্বারা উপলব্বব্য তাহা কবিদের 
অসম্যক্‌ প্রকাশ হইতে কি করিয়া পাইবেন? 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


লৌকিকতা-পদাবলীর কবিত্বরদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ 
করিতে হইলে লীলাতত্বেরও জ্ঞান থাকা চাই। পদাবলীকে সাধারণ 
নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের কবিতা মনে করিয়া! উপভোগ যে করা যায় 
না তাহা নহে। নরনারীর প্রেম-জীবনের বীজনিহিত অস্কুর হইতে 
চরম পরিণতি পর্যস্ত সমস্ত বৈচিত্র্যের এমন সুজ্মানুসক্ষম বিশ্লেষণ ও 
বিলাম জগতের অন্ত কোন প্রেমসাহিত্যে আছে কিনা জানি না। 
পদাবলী সর্যযুগের সর্দেশের প্রেমিক-প্রেমিকার মর্মের গভীরতম 
প্রদেশের সকল অনুভূতিকে ভাষা দিয়াছে। প্রেমের এমন গভীর 
আতি, আকুলতা, আকৃতি, আত্মবিম্মরণ ও আত্মবিসর্জন কোন 
সাহিত্যে পাওয়া যায় না। যে আবেদনের সর্জনীনতা ও 
অভিব্যক্তির চিরন্তনতা৷ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ-_পদাবলীতে 
তাহার অভাব নাই। সাহিত্যরসিকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। 

কিন্তু “এহো বাহা, আগে কহ আর ।” 

আধ্যাত্িকতা- পূর্বেই বলিয়াছি পদাবলী সাধারণ প্রেমকবিতা 
মাত্র নয়। ইহার একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। এই সার্থকতা 
উপলব্ধি করিতে পারিলে পদাবলীর সাহিত্য-রসোপলব্ধি সম্পূর্ণাঙ্ 
হইবে। তাহাতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ব্যঞ্জনাঘন স্তরে আরে! 
এক-গ্রাম উপরে উঠিয়া যাইবে। পদাবলীর রচনার অঙ্গে স্ু্পষ্ট 
আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও নাই। ইহা থাকিলে সাধক-কবিদের মতে 
রসাভাস ঘটিত। আধ্যাত্মিক সার্থকত| পদাবলীর অঙ্গীভূত নয়-_ 
ব্যঙ্গীভৃত। ইহা! লীলাতত্ব হইতে আরোপিত অথবা লীলা-তকজ্ঞ 
পাঠকের মন হইতে সঞ্চারিত । তত্বজ্ঞ পাঠকের কাছে রাধাকৃের 
প্রেমলীল1--তরুণ-তরুণীর প্রেমবিলাসমাত্র নয়, সচ্চিদানন্দেরই 
লীলাবিলাস। | 


হং ॥ ৫ ঠা 
শব 
৩২ )' 


কীর্তনসঙ্গীত ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত পদাবলী-সাহিত্যে 
অলৌফিক ব্যঞ্ধন! দিয়া গিয়াছেন গ্রীচৈতন্থাদেব কীর্তনসঙ্গীতের মধ্য 
দিয়া । নামকীর্তন গ্রীচৈতত্তের আগেও ছিল । রসকীর্তন ব! পদাবলগী- 
কীর্তনের প্রবর্তক শ্রীচৈন্তদেব এবং ভাহার সহযোগিগণ। এই 
কীর্তনসঙ্গীতের অভিনব দেশকালাতীত স্থর ও কাকুর আকৃতি 
পদাবলীকে যে লোকোত্তর ব্যঙ্জনা দান করে-_তাহা! আমাদের চিত্তকে 
এই লৌকিক জগৎ হইতে অনেক উর্ধে তুলিয়া! ধরে । কীর্তনসঙ্গীতের 
মধ্য দিয়া আমরা যদি পদাবলী উপভোগ করি, তাহা হইলে আমরা 
যে কবিত্বের আম্বাদ লাভ করি, তাহা সাধারণ রোমান্টিক কবিতায় 
পাই না। ইহা! ছাড়া, কীর্তনসঙ্গীতের আবেষ্টনী, লক্ষ্য, উপলক্ষ ও 
গৌরচক্দ্রিকার ছার! প্রারস্ত--সমস্ত মিলিয়া আমাদের চিত্তে একটা 
আধ্যাত্বিক ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করে । তাহাই পদাবলীতে সঞ্চারিত হইয়! 
তাহার আস্বাগ্ঠমানতাকে লোকাতীত করিয়া তুলে । 

কীর্তনসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আমাদের মত অভক্ত লোকদেরও 
দেহে ও মনে যে সাত্বিক রসের সঞ্চার হয় তাহা ব্রহ্স্বাদ্জনিত নয় 
বটে, তবে ব্রহ্গষাদসহোদরের' উন্মেষজনিত বটে। 

বাচ্যাতীত ইঙ্ষিত- ব্রজলীলার কোন পদের কোন অংশে 
আধ্যাত্িক ব্যঞ্জনার কোন ইঙ্গিত নাই তাহাও সতা নয়। অবশ্য 
রসাভাস বাচাইয়৷ যতটুকু সম্ভব ততটুকুই কোন কোন পদে আছে। 
অনেক সময় রচনার মধ্যে অপ্রাকৃত কিছু থাকিলে তাহা পাঠকের 
মনকে সাধারণতঃ বাচ্যাতীত অর্থের দিকে লইয়া যায়। দৃষ্াস্তন্বরূপ, 
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সোনার তরী--ঘন বর্ধা--পাকা ধান- সোনার ধানে সোনার তরী 
বোঁঝাই--ঠাঁই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী- সোনার তরীর নিরুদ্দেশ 
প্রয়াণ-_শুন্ নদীর কূলে ধানের অধিকারী পরিত্যক্ত। এই সকলের 
মধ্যে যে একটি অসাধারণতার অন্ুক্রম রহিয়াছে তাহাতে পাঠকের 
মন বাসর্থ অতিক্রম করিয়া! যাইতে বাধা । কবি অবশ্য ইছাতেই 
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নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি তরীটিকে কাঠের তরী না করিয়া সোনার 
তরী বানাইয়াছেন। গোড়াতেই কৰি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন--মনে 
থাকে যেন ইহা সোনার তরী, তাহাই মনে রাখিয়া ইহার অর্থ 
সন্ধান করিও । 

পদাবলীর মধ্যে অভিসারের পদগুলিতে সংস্কৃত কবিদের অন্ুকৃতি 
থাকিলেও আমরা একটা অসাধারণ ও অপ্রাকৃত অনুক্রম পাই-_ 
অভিসারের পথকে বনু বিস্ববিপত্তির সমবায়ে এমনি হুর্গম এবং রাধাকে 
এমনই আত্মবিস্ৃতা করিয়া তোল! হইয়াছে যে, এ পদগুলিতে নায়কের 
উদ্দেশে নায়িকার চিরপ্রচলিত অভিসারের বর্ণনামাত্র মনে করিয়া 
আমাদের চিত্ত বিশ্রাম করিতে পারে না। এখানে যেন মনে হয় 
নায়ককে অসীম অনন্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মাঃ পূর্ণ, নিত্য এমনই একটা! কিছু 
ভাবিলেই কবির অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। লীলাতত্ব সম্বন্ধে 
ধারণা না থাকিলেও-.প্রত্যেক কাব্যরসিক চিত্ত এরূপ ক্ষেত্রে লোকাতীত 
ব্যঞ্জনার সন্ধান করিয়। পদের কবিত্বরস উপভোগ করিবে । 

ভণিতায় ইঙ্গিত পদাবলীর ভণিতাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত । কিন্তু 
ক্ষিপ্ত ২৪টি কথায় পদকর্তারা স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন--তাহারা কেবল 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনাসক্ত ব! উদাসীন বর্ণনাকারী শিল্পী নহেন-_ 
তাহার! এ লীল। নিজেরাও উপভোগ করিতেছেন, তাহারা লীলাসহচর 
বা লীলাসহচরী। তবে এ কোন্‌ লীল। যে লীলাঁয় সাধক-ভক্তকৰি 
লীলাসঙ্গীর অভিনয় করিতেছেন ? ভণিতাষখ আভাসিত পদকর্তাদের 
সখীভাবই সমস্ত পদটিকে প্রাকৃত ও লৌকিক স্তর হইতে লোকাতীত 
স্তরে উদ্বত্তিত করিতেছে। 

আবেগুনীর ইঙ্গিত-_তাহা ছাড়া, বৃন্দাবনের জীবনধার! এবং 
পরিবেষ এমনই অপ্রাকৃত যে কোন পদের বাচ্যার্থেই পাঠকচিত্বের 
আকাতক্ষা নিবৃত্ত হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ব আমর! বুঝি 
আর ন! বুঝি-_লীলা-ক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন,_সাধারণ বনও 
নয়, সাধারণ লোকালয়ও নয়; গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র 

গু 
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নয়-+মায়াকলিত বিগ্রহ ; বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালিয়! বাশীর 
তানমাত্র নয়--একথা মনে না আসিয়! পারে না। 

যে ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনের মধ্যে এই বৃন্দাবনী লীলা, তাহার মধ্যে 
মানবহৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই, রক্তমাংসের একটা মানুষ নাই, 
সবই যেন মায়াবিগ্রহ । পদাবলী-পাঠকের চিত্তে এ সব কথা স্বতই 
আবিভূতি হয়। , 

রসের ইঙ্গিত--পদাবলী-সাহিত্য প্রধানতঃ আদিরসের রচনা, 
কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক কারুণ্যধার! প্রবাহিত। যে 
ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত সে ধাম ত কালিদাসের 
অলকাপুরীর মত আনন্দধাম। সেখানে রোগ শোক দারিদ্র্য বঞ্চনা 
অপমান ইত্যাদি প্রাকৃত দুঃখের রেখাটিও নাই। তবে এ কারুণ্য 
কিসের জন্য ? 

শ্্রীকৃঞণকে সখ বলিয়! ডাকিতে যে সুবল-প্রীদামের চোখে জল 
আসে, গোপালের গায়ে হাত দিলে যশোদার চোখে যে জল আসে 
ইহা! কোন্‌ কারুণ্য ? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোগীদের মন যে-কোন্‌ 
অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে । ইহা! কোন্‌ বেদনা? যে 
কারুণ্যে রাধাশ্যাম দুহু ক্রোড়ে ছুহু কাদে “নিমিখে মানয়ে যুগ 
কোরে দূর মানে--সে কারুণ্য কিসের? ভাবসম্মেলনের উল্লাসও 
গভীর কারুণ্যেরই নামান্তর । মাথুরের হাহাকার কি যমুনার এপার 
ওপার ব্যবধানটুকুর জন্য ? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও যে নয়ন তৃপ্ত হয় 
না, লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়! যে হৃদয় জুড়ায় না-_তাহা কোন্‌ 
অতৃপ্তির বাণী? এ সকল প্রশ্ন পাঠকের মনে আস৷ স্বাভাবিক । মনে 
আদসিলেই ব্বতই মানবজীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, সসীমতা, অসহায়তা, 
অন্বস্তি ও অশক্তির বেদনার স্ুরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা! 
শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই বেদনাই মাথুর। 

হৃদয়ে যে-কোন মধুর বৃত্তি গভীর গাঢ় ও অস্তগৃটি হইলেই আমরা! 
পূর্ণের সান্নিধ্য লাভ করি--তখনই আমর! নিজেদের অপূর্ণতা উপলব্ধি 
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করি। সেই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, ব্রজের কারুণ্যও কি 
তাহাই নয়? 

রূপানুরাগের ইঙ্গিত--বৈষব কবির রূপান্ুরাগ প্রাকৃত 
প্রেমের বূপান্ুরাগের মত নয়। যে রূপ দেখিয়৷ রাধা মুগ্ধ, সে রূপ 
কামনাময় দেহকে-ত আশ্রয় করে নাই--তাহা দেহকে অতিক্রম 
করিয়। বিশ্বপ্রকৃতিময় ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছে। সে কপ আকাশে, মেঘ- 
মালায়, বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছাসে, ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠের 
চিকণতায় ইন্দ্রজালের স্থষ্টি করিয়াছে । শ্টামরূপের এই বিশ্বাবকতা 
বু কবিতাতেই দেখা যায়। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন-_ 
“দিক্‌ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি । 

এই রূপদর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়। এই 
অনুরাগের বিভাবও ন্বতন্ত্র। এই অন্থুরাগের যে বেদন! তাহা প্রেমাতি 
মাত্র নয়। প্রেমান্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্টই, 
পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে সে সবের মিল হয় না। এ বেদনার কৰি 
কালিদাস নহেন, চণ্তীদাস। এই যে অনুরাগ ইহা! একের প্রতি অনুরাগ, 
কিন্তু সমগ্র সংসারের প্রতি-_-নিজের দেহের প্রতি--নিজের জীবনের 
প্রতিও বিরাগ । রাধ। তাই যোগিনী, মহাবৈরাগিণী। এই দিক 
হইতে চিস্তা করিলে পদাবলী শুঙ্গার বা করুণরসেরই কাব্য নয়, 
শাস্তরসের কাব্য--বৈরাগ্যেরই কাব্য । বৈরাগোর কাব্য বলিয়াই 
ইহার আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। বেরাগ্যের কাব্য বলিয়াই 
বৈরাগীদের দ্বারা রচিত হইয়া বৈরাগীদের উপভোগ্য হইয়া! আছে। 

অর্থের ইঙ্গিত-_পদাবলীর কোন পদের অর্থবোধগত উপভোগ 
একদিনে সমাপ্ত হয় না। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি-পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পাঠক একটি পদের নব নব সার্থকতা আবিষ্কার করিতে 
পারিবেন। ঘষিতে ঘষিতে যেমন চন্দনের গন্ধের বিস্তার হয়ঃ তেমনি 
প্রত্যেক উৎকৃষ্ট পদ ধীরে ধীরে পাঠকের মনে নব নব অর্থের বিস্তার 
করিবে । জীবনের অপরাহ্ন যখন জীবন ও ভুবন গেরুয়া 


৩৬ পদ্দাবলী-সাহিত্য' 


রঞ্জিত হয়---তখন সকল পাঠকের মনেই পদের শেষ অর্থখানি যে 
দিকে যাওয়ার কথ! সেই দিকেই যাত্রা! করে। 

পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা ও রবীন্দ্রনাথ_-যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 
বৈষ্ণব কবিতার উপর একটি কবিতা লেখেন-_তাহার প্রথম পংক্তি “শুধু 
বৈকুষ্ঠের তরে বৈষবের গান ? প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাক্মিকতাকেই 
বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইয়াই একথা 
বলিয়াছিলেন-_ প্রাকৃত প্রেমের লীলাবিলাসরূপে ইহার গৌণ 
সার্থকতাও আছে। 

রবীন্দ্রনাথের ছুইটি পংক্তি পদাবলীর রসব্যাখ্যায় মূলসুত্রত্ব রূপ 
এবং তাহারই প্রশ্নের উত্তরম্বরূপ ধর! যাইতে পারে £ 

১। দেব্তাঁরে প্রিয় করি_প্রিয়েরে দেবত। 1... 

২। যারে বূলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা! |. 

তিনি বলিয়াছেন, ইহা 'বড় শক্ত বুঝা! । বড় শক্ত বুঝা বলিয়াই 
বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত অর্থ আধুনিক পাঠক বুঝিতে পারে ন|। 

যে সকল পাঠক “বৈকুষ্ঠের তরে বৈষণবের গানকে" পদাবলীর মুখ্য 
উপজীব্য মনে করেন না-_তীহাদের মনে প্রশ্ন জাগিবে_ শুধু যৌবনের 
( বা সংসারের ) তরে বৈষবের গান ?- উত্তর কিন্তু একই । রবীন্দ্রনাথ 
একটি প্রবন্ধে সে তত্ব এযুগের পাঠকদের অতি অল্প কথায় যেভাবে 
বুঝাইয়াছেন--সেভাবে কোন বৈষ্ণব গোস্বামী বুঝাইতে পারিয়াছেন 
বলিয়। মনে হয় না । “অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে 
উপলব্ধি করিয়াছেন । আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও 
অসীম এবং আকাঁশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও 
অসীম ব্রহ্ম ব্রক্মই আছেন । মানবমনে অসীমের সার্থকত। সীমা-বন্ধনে 
আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বন্ত হয়। নতুব! 
প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমার মধ্যে সীমাও নাই, প্রেমাও নাই। 
সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায়--প্রেমের জন্তা। 
ব্রন্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্বই নিহিত। অসীম ও 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩৭ 


সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে- স্থট্টিতে সার্থক 
হইয়াছে ) 


বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রাকৃত প্রেমের বিভিন্ন স্তরের অভিব্যক্তি মনে 
করিলেও সাহিত্যরস উপভোগ করা যে যায় না তাহা নয়__তবে তাহা 
অসম্যক্রূপে চর্যমাণ হওয়ায় পরিপূর্ণ রসদান করে ন!। রসজ্ঞ পাঠকের 
মন তাহাতেই বিশ্রাস্ত হইতে পারে না । সকল পদের ন! হউক, কোন 
কোন পদের স্থুর ( যেমন চণ্তীদাসের প্রধান প্রধান পদের ) বাচ্যার্থ 
ছাড়িয়া দেশকাল উত্তরণ করিয়া উঠিয়াছে। বহু পদের ভণিতাতেও 
লোকোত্তর ইঙ্গিত আছে একথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার উপর 
আছে লীলারসাবিষ্ট কবিমানসের স্থষ্ট অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের আবেষ্টনী ৷ 
কাজেই পাঠকের চিত্ত সহজেই বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া উঠে। এজন্য কোন 
পাঠক ব্রজলীলাকে রূপক, কোন পাঠক সিম্বল, কোন পাঠক অপূর্ণের 
পূর্ণতালাভের আকুল আগ্রহ (59870106101 80109610172 87 
17011) 0119 8101)679 01 00: 90170%% ) প্রাকৃত প্রেমের ভাষায় 
অভিব্যক্ত বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ কবিগুরুর 
মত বলিবেন-_- 'অসীম টীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা 
হতে চায়, - অন্গীমের .মাঝে, হার! 1”ুএই সত্যই পদাবলীতে 
বাণীরপ লাভ করিয়াছে । পাঠক যাহাই মনে করুন-__তিনি 
এইগুলিতে একটি লোকোত্তর ব্যঞ্জনা না খু'জিয়া নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিবেন না। সাহিত্য-রসবোধের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । ই'হাদের 
অনেকের মতে পদাবলী (1909091006068] কাব্যসাহিত্য । 
এই ধরণের সবুর নিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত 
চরণগুলিতে-_ 


আজে! আছে বুন্দাবন মানবের মনে। 
শরতের পুণিমায় শ্রাবণের বরিষায় 
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে । 
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এখনো! যে বাঁশী বাজে যমুনার তীরে 
. এখনে প্রেমের খেলা সারাদিন সারা বেলা 
এখনো কাদিছে রাধ। হাদয়-কুটারে । ৫ 


»-/ লীলাতত্ব ও তাহার দ্বারা আরোপিত আধ্যাত্বিকতা-_ আরো 
নিঃশেষ করিয়া রসসম্ভোগ করিতে হইলে অর্থাৎ উহাকে মিস্টিক কাব্য 
হিসাবে উপভোগ করিতে হইলে লীলারসের রসিক হইতে হইবে । 
আমাদের চিত্ত এমনি সংস্কীরাচ্ছন্ন-_-আমাদের চেতোদর্পণ এমনই 
অমার্জিত যে, সহজে সে উজজ্বল রসের উজ্জ্বলতা তাহাতে প্রতিফলিত 
হয় না। এজন্য প্রথমে ভাগবতাি ধর্মগ্রন্থের বাণীকে আপ্তবাক্যন্বরূপ 
ত্বীকার করিতে হইবে-_-বৈষ্ণবগুরুগণের উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে হইবে । এই বিশ্ব যে ব্রন্ষের স্ব্টি 079851০2) বা অভিব্যক্তি 
(0080119868610] ) বা বিবর্তন (950106100) নয়__ইহা! যে তাহার 
লীলামাত্র, এ সত্য উপলদ্ধি করা সহজ নয়। এজন্য আপ্তবাক্য বা 
আর্ধবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। সাধারণ পাঠক যদি /915509]0- 
8917071 কবিতা হিসাবে পদাবলীর রস উপভোগ করেন, তবে তাহাদের 
দোষ দেওয়া যায় না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে আপ্তবাকানিষ্ঠতা প্রত্যাশা 
করা ভুল। বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যেই অনেকে উজ্জ্বল রসের অস্তণিহিত 
সার্থকতা ও গৃঢ়রহস্ত মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন না__দাস্ত, সখ 
বাংসল্যরস পর্যস্ত উপলব্ধি করেন। 

মানুষ ভালবাসে, জ্ঞানলাভ করে, কাজ করে আর খেলায় মাতে । 
জ্ঞান, কর্ম আর প্রেম এই তিনটি বৃত্তি লইয়া তাহার সত্তা। কর্মের 
মূলে আছে অভাব, প্রয়োজন ও ছুঃখ। যে ভগবানের এ সব কিছুই 
নাই, কর্মমার্গে তাহার সন্ধান বৃথা । জ্ঞানের পথে তাহার সন্ধান 
পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু জ্ঞান সকল মানুষের অধিগম্য নয়। তাই 
জ্ঞানপথে তাহার সন্ধান সর্বজনীন নয়।/প্রেমই সর্ধদেশের 
সর্যযুগের সর্বস্তরের মানুষের সাধারণ জীবনধর্ম। প্রেমই মানুষকে 
জ্বানপথ হইতে আহ্বান করিয়া কর্ম হইতে বিশ্রাম দিয়া লীলায় 
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মাতাইতে পারে। /লীলাই মানুষের অহৈতুকী আত্মাতিব্যক্তি। 
ভগবান্‌্কে তাই ভক্তিপথের সাধকগণ প্রেমময় ও লীলাময় বলিয়া 
কল্পনা! করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন, প্রেমের বিবিধ লীলার মধ্য 
দিয়াই তাহার সান্িধালাভ ঘটিতে পারে। বৈষ্ণব ভক্ত ও কবিগণ 
তাই প্রেমলীলার রস উপভোগ করাই সাধনভজন মনে করিয়াছেন। 
এই বিশ্ব লীলাময় ভগবানের লীলাঁবিলাস। কিন্তু লীলার রস 
পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি সসীমকে আশ্রয় করিয়াছেন 
অর্থাৎ নরদেহ ধারণ করিয়াছেন হইতে পারেন তিনি বিশ্বস্তর, 
হইতে পারেন তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি যখন একবার লীলায় 
নামিয়াছেন" এবং আমাদের লীলায় ডাক দিয়াছেন--তখন তাহার 
এশ্বর্ষ বা ভগবত্তী কেন স্বীকার করিব? তাহাকে ভয়ই বা করিব 
কেন? পাছে অপরাধ হয় এই ভাবিয়! কুষ্ঠাই বা প্রকাশ করিব কেন? 
তাহার সম্বন্ধে আমাদের সঙ্কোচই বা কী? খেলার সাথী যেই হউক 
তাহার সঙ্গে আমাদের যে আচরণ সেই আচরণই তাহার প্রাপা । 
তিনি ইহাতে রাঁগ করিতে পারেন না-_তাহা হইলে তিনি লীলাময় 
নহেন__ছলনীময়। নিজের ভগবত্তা তাহাকে ভূলিতে হইবে । বৈষ্ণব 
ভক্তগণ বলেন, বৃন্দাবনলীলায় তিনি সেই ভগবত্তা ভুলিয়াছিলেন। 
তাহার সেই ভগবত্তা ভোলা আর লীলাঁয় মাতার গানই পদাবলী । 
রবীন্দ্রনাথ ও লীলাতত্_ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__ 


১। আমার মাঝে তোমার লীলা হবে 
তাইত আমি এসেছি এই ভবে । 
২। আমায় নইলে ত্রিতৃবনেশ্বর 


তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে। 
তাইত তুমি রাজার রাজ! হ'য়ে 

তবু আমার হৃদয় লাগি' 
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে 

প্রভূ নিত্য আছ জাগি। 
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৩। দয়া ক'রে ইচ্ছা ক'রে 

আপনি ছোট হয়ে, 
এস তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে । 

তাঁই তোমার মাধুর্য-সুধা 

ঘুচায় আমার আখির ক্ষুধা 

জলে স্থলে দাও যে ধরা কত আকার লয়ে ॥ 
বন্ধু হয়ে পিত। হয়ে জননী হয়ে 

আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে । 


এই সকল গানে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে লীলাময় রূপেই কল্পনা 
করিয়াছেন_-ইহা বৈষ্ঞব-রসতত্ব-সম্মত, কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি 
বলিয়াছেন-__ 


আমিও কি আপন হাতে কর্ব ছোট বিশ্বনাথে ? 
জানাব আর জানব তোমায় ক্ষুদ্র পরিচয়ে ? 


এই উক্তি লীলাতত্বের সহিত সমঞ্জস হয় না। লীলাময়ের সঙ্গে 
শান্ত বা দাস্ত ভাবে পরিচয় উচ্চাঙ্গের ভক্তির কথ! নয়। বৈষ্ণব সাধক 
বলিবেন--তিনি যদি লীলার জন্তই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে 
তাহার লীলাসঙ্গী বা সঙ্গিনী হওয়াই ত তাহার পক্ষে পরম প্রীতিকর। 
লীলায় যোগ না দিলে তাহার সঙ্গে সংযোগ কি করিয়! সম্ভব ? তিনি 
আসিলেন খেল! খেলিতে, আমি কি তাহার খেলায় যোগ ন! দিয়া 
ফুলচন্দন দিয়া তাহার পুজা করিতে থাকিব অথবা জোড়হাতে দূরে 
দাড়াইয়! তাহার স্তব করিব? তাহার লীলায় যোগ দেওয়া এবং সেই 
লীল! উপভোগ কর! ছাড়া আমার করিবার কি আছে”? আমাকেও 
ভুলিতে হইবে যে তিনি ত্রিভুবনেশ্বর । লীলার রঙ্গভূমে আবার ছোট 
বড় কি? 

শেখরের পদে সথী রাধাকে বলিয়াছেন “মোরে দেখি পাটাবুকী না 
করিল ডর।' এই রাধার মতোই পাটাবুকো এই পদকর্তারা। 
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ভগবানের সঙ্গে আচরণে ব্যবধান জয় করিবার এত সাহস আর কোন 
কবি, কোন ভক্ত কি দেখাইতে পারিয়াছেন ? 

সাহসের সহিত এই ব্যবধানটা জয় করাই উচ্চতর বৈষ্ণব সাধন! । 
পদকর্তারা সকলেই লীলাসঙ্গী। তাহারা তীহ্াদৈর পদাবলীর 
রসসঙ্কেতের দ্বার আমাদিগকেও লীলাসঙ্গী হইতে আহ্বান 


করিয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথ আর একটি গানে বলিয়াছেন__ 
সবরের ঘোরে আপনারে যাই ভূলে 
বন্ধু বলি ডাকি মোর প্রভুকে । 


সুরের ঘোর কাটিয়া গেলেই বন্ধু আবার প্রভু হইয়! যান। কবি- 
সখা হইয়া পড়েন দাস। বৈষ্ণব কবিদের এই সুরের ঘোর একেবারেই 
কোনদিন কাটে নাই, তাই তাহাদের প্রভূ চিরদিনই সখাই থাকিয়া 
গিয়াছেন। 

_ রবীন্দ্রনাথ লীলাময়ের লীলায় ভক্তের দাস্তভাবের কথাই 
বলিয়াছেন । এই দাস্তভাবই আমাদের সংস্কারগত ভাব। এই ভাবকে 
ত্যাগ করা কঠিন। সেজন্য বৈষ্ণব সাধকগণ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
ভাবের মধ্যেও এই দাস্তভাব নিগৃহিত আছে বলিয়া ত্বীকার 
করিয়াছেন। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সেবা-পরিচর্যা করিতেই 
স্বতই ইচ্ছা হয়। ব্রজের সখারা কাধেও চড়িয়াছেন, আবার দাসত্বও 
করিয়াছেন। সখীরা যৎপরোনাস্তি তিরস্কারও করিয়াছেন, আবার 
সেবাও করিয়াছেন। পদকর্তারা সখীস্থানীয় হইয়াও অনেক ভণিতায় 
দাস্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন । নিজেদের নামের সঙ্গে দাস শব্দ যোগ 
করিয়াও দাস্তভাবকে স্বীকার করিয়াছেন । 

শ্রীরাধা বলিতেছেন-__ 
কৃষ্ণ মোরে কাস্তা করি কহে যবে প্রাণেশ্বরী 
মোর হয় দাসী অভিমান । 
--চৈতন্তাচরিতামৃত 
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শ্রীরাধা যখন উপেক্ষিতা হইয়াছেন, অনুতপ্তা হইয়াছেন, বিরহাতুরা 
হইয়াছেন, শরণাগতা৷ হইয়াছেন, তখন তাহার প্রেমমাধুর্ষের নিয়তলস্থ 
দাসীভাব জাগিয়! উঠিয়াছে। 
বধু কি আর বলিব আমি । 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 
সব সমপিয়া একমন হইয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেও শ্রীমতীর প্রতি দাস্ততাৰব নিবেদন করিয়া 
বলিতেছেন__ 
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস 
ইহাতে সন্দেহ যাঁর, 
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে 
বিফল ভজন তার। 
ভক্তিরসামৃতসিম্ধৃতে উত্তম! ভক্তির লক্ষণ এই-_ 
অন্যাভিলা ধিতা শৃন্তং জ্ঞান কর্মীছ্যনাবৃতম্‌ । 
আনুকুলোন কৃষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুত্রমা । 
কবিরাজ গোন্বামীও বলিয়াছেন-- 
চতুর্গ লব্ধ হয় বেদাচারে ক্রমে, 
রসময় সেবা ছাড়। মিলে না পঞ্চমে । 
বৈষ্ণব সাধকগণ দাস্তভাবকে অন্বীকার করেন নাই। তাহাদের 
মতে উচ্চতর ভাব সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । এই ভাবগুলির মধ্যে 


দাস্তভাব নিগৃহিত আছে। বৈষ্ণব কবির! শ্রীকৃষ্ণরাধার লীলাসঙ্গী, 
সেজন্য তীহাদের ভাব প্রধানতঃ সখ্যভাব । 
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ভক্তিমার্গে ভিন্ন ভিন্ন রসম্তর__আমরা সাধারণ মান্গুষ ভয়ে 
ভক্তি করি, আমরা ধাহার কৃপা প্রার্থনা করি তাহাকে ভক্তি করি, 
ধাহার অনুগ্রহ আমরা পাই কৃতজ্ঞতাবশেও তাহাকে ভক্তি করি। 
বৈষ্ণব সাধনায় কোন প্রার্থন! নাই, কোন কৃপালাভের প্রশ্বরই উঠে 
না, এমন কি মোক্ষ পর্যস্ত প্রার্থনীয় নয়_-মোক্ষবাঞ্ছ। কৈতব প্রধান । 
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অস্তর্ধান। ভুক্তিবাগ্ার মত মুক্তিবাঞ্ণও 
পরিত্যাজ্য। কাজেই ভয়মিশ্রা ভক্তি, কৃতজ্ঞতামূলক ভক্তি, সকাম 
ভক্তি, মোক্ষমূলা ভক্তি ইত্যাদির স্থান বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই। 

আমর! ধাহার মাহাজ্মো বা এখর্ষে মুগ্ধ হই, বিন! প্রয়োজনেও 
আমর! তাহাকে ভক্তি করি, তাহার উপাসনা করি। ইহাই শাস্ত- 
ভাবের উপাসনা । এশ্বর্ধবোধ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান 
স্ষ্টি করিতেছে, ইহাতে উপাস্ত আত্মার আত্বীয় হইয়া উঠিতেছেন 
না। কাজেই, ইহা! পুরুষোত্বমে অহৈতৃকী অব্যবহিতা ভক্তি নয়। 
ভক্ত-ভগবানের এই সম্বন্ধে ভগবানকে লীলাময় বলিয় স্বীকার করা 
হয় না। এই ভক্তির স্থান পদাবলীতে নাই। 

দাস্তভাবে উপান্তের সেবা করিয়া আমরা আনন্দ পাই--এই 
আনন্দই পুরস্কীর। অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। এই দাস্তভাবকে 
বৈষ্ণৰ সাধক একপ্রকার প্রেম বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ বৈষ্ণব এই ভাবেরই উপাসক। মন্দিরে মন্দিরে দেবসেবার 
মধ্য দিয়া এই ভাবই প্রকটিত। গৌড়ীয় বৈষ্বভক্তিসাধনায় ইহাও 
নিযনস্তরের হইলেও প্রেমই। তবে, ইহাতে এশ্বর্ধবোধের ব্যবধান 
রহিয়াছে, এশ্বরধাবোধে রাগোদয়ের সন্কোচন হয়। পদাবলীতে এই 
ভাবের স্বতন্ত্র স্থান নাই। কিন্তু উচ্চতর স্তরের প্রেমের মধ্যে এই 
ভাব নিগৃহিত আছে। এশ্বর্বোধ তিরোহিত হয় সখ্যভাবে, ভরাতৃভাবে 
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বা সম্তানভাবে ভজনায়। ব্রজজনের ভাব এই সখ্যভাব ব! বাৎসল্য- 
ভাব। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 


ব্রজলোকের ভাবে পাই তাহার চরণ, 
তারে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন | 
কেহ তারে পুত্রজ্ঞানে উদৃখলে বান্ধে, 
কেহ সখাচ্ছানে জিনি চড়ে তার কান্ধে । 


এই ছুইটি ভাব পদাবলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়াছে মধুরভাব। উপাস্যকে 
পতিভাবে নয়, দয়িতবল্পভ বা প্রেমাস্পদভাবে ভজনা করিয়া আত্ম- 
বিম্মরণ ও আত্মসমর্পণই এই ভাব। এই ভাবেরও ছুইটি স্তর, একটি 
মোদনাখ্য-_যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলীর মনোভাব-আর একটি 
মাদনাখ্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার মনোভাব । এই ভাবে এশ্বর্যবোধ 
নিশ্চিহভাবে বিলুপ্ত। দয়িতের সঙ্গে কোন ব্যবধানই নাই। 
ইহাতে “না সো রমণ না হাম রমণী-__নাসৌ রমণো নাহং রমণীতি' 
ভাবই এই মহাপ্রেমের সারকথা। কবিকর্ণপুর শ্্রীরাধার মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন__ 

অহং কাস্তা কাস্তস্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ 
মনোবৃত্তিলুপ্ত। ত্বমহমপি নৌ ধীরপি হতা। 

এই ভাবের লীলার চূড়ান্ত দেখান হইয়াছে জয়দেবের দেহিপদ- 
পল্পবমুদারম্ এই বাণীতে । 

এইভাবে ভজনের নাম রাগান্ুগমার্গের ভজন । চৈতন্যদেব এই 
ভাবকে জীবনে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন--তাহার জীবনে 
ইহার সব লক্ষণগুলি প্রকট হইয়াছিল। ইহা অন্যের পক্ষে সম্ভব 
নয়-_-অন্তের পক্ষে ইহাকেই চূড়ান্ত আদর্শ মনে করিয়া সাধনপথে 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া জীবনে উপলব্ধির প্রয়াসের নাম রাগানুগা 
ভক্তির সাধনা । পদাবলীই এই ভজনের তন্বমন্ত্র। পদীবলীর কবির! 
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রাধার সখী, সহচরী বা! দূতীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সাধনা করিয়াছেন। 
এই সাধনার বাজ্ময় রূপ পদাবলী । 


উপরে যে সকল রসের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে শাস্তরসের 
সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্বদের সাধনার অঙ্গীভূত নয়। এই সাধনা 
রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের। এই সাধনার উপাস্ত ঘ্িভূজ 
মুরলীধারী নহেন, চতুভূর্জ গদাচক্রধারী বিষুু। বিগ্ভাপতির এই 
ভাবের পদ আছে। অন্যান্ত কবিরও প্রার্থনার পদ আছে,_কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে । সেগুলি শাস্ত ও দাস্তভাব মিশ্রিত । 


/ সখীভাব_ রাধার সখীদের ভাবকে কি নামে অভিহিত করা 
যাইবে? কোন কোন লীলায় সখীর! দাসীত্ব করিতেছে, কোন 
কোন লীলায় ইহার! রাধাকৃষ্ণের নর্মপখী, আবার কোন কোন লীলায় 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাদের কাস্তাভাব। 


সখীর কৃত্য সম্বন্ধে রসশাস্ত্রে বল! হইয়াছে-_ 


মিথঃ প্রেমগুণোৎকীতিস্তয়োরাসক্তিকারিতা । 
অভিসারো দ্বয়োরেব সধখ্যাঃ কৃষ্ণসমর্পণম্‌ ॥ 
নর্মাশ্বাসনং পথ্যঞ্চ হুদয়োদঘাটপাটবম্‌। 
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্তাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চন। ॥ 
শিক্ষাসংগমনকালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ | 
তয়োছ্বয়োরুপালস্তঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা ॥ 
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা। প্রযত্বান্ভাঃ সখীক্রিয়াঃ। 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন-_ 


সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। 

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥ 
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীল! যে করায়। 

নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 


৪৬ পদাবলী-সাহিত্য 


সখীদের আত্েক্দিয়-গ্রীতি ইচ্ছা নয়, কৃষ্ষেব্তিয়-প্রীতি ইচ্ছ।, 
অতএব ইহা! কাম নয়, প্রেমই। কিন্তু সখীদের ভাবকে পুরা কাস্তাভাব 
বলা যায় না। ইহ! দাস্তভাবও নয়। “তয়োদ্বয়োরুপালম্তঃ দাস্ত- 
ভাবের বিরোধী । অতএব ইহাকে সখ্যভাবই বলিতে হয়। 
সখাদের ভাবও সখ্যভাব-__সখীদের ভাবও সখ্যভাব। তবে সখীদের 
ভাব সখাদের ভাবের চেয়ে ঢের বেশী উচ্চে অবস্থিত। সখীভাব 
যেন কাস্তাভাব ও সখ্যভাবের মাঝামাঝি স্তর । 

1 প্রতিবাঁৎসল্য রস--আর একটি ভাবের কথা পদাবলীতে 
একেবারে স্থান পায় নাই-__তাহা মাতৃভাব ও পিতৃভাব__-এক কথায় 
প্রতিবাৎসল্যভাব। শাক্ত পদাবলীতে মহামায়াকে মাতৃভাবে ভজনার 
কথা দেখা যায়। রাধাস্ুন্দরীকে কখনও কোন কবি মা রাধা 
বলিয়া কল্পনা করেন নাই বা শ্রীকৃষ্ণকে “হ পিতঃ বলিয়া আহ্বান 
করেন নাই। জগদন্বার স্বামী হিসাবে মহাদেব আমাদের দেশে 
পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। নতুবা পিতৃভাবে ভজনার কথা আমাদের 
কোন সাহিত্যেই নাই। বাংলাসাহিত্যে শিবের সঙ্গে ভক্তের সন্বন্ধটা 
নাতি-ঠাকুরদাদ! সন্বন্ধের মত। খৃষ্টধর্মের অনুসরণে ব্রাঙ্গমমাজে 
ভগবান্‌ পিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন-_কিন্তু বাৎসল্য লাভ করেন নাই। 
বৈষ্ব জগতে ইহার কোন স্থান নাই। ভ্রাতুভাব সখ্য ও বাৎসল্য- 
ভাবের মিশ্রণ__-ইহ বলরাম-চরিত্রে দৃষ্ট হয়। 

পদাবলীর রসান্ুগত বিভাগ--পদাবলীকে রসের দিক্‌ হইতে 
তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ বাৎসল্যরসের পদ, সখ্যরসের 
পদ ও মধুররসের পদ। এইগুলি ছাড়া, কতকগুলি প্রার্থনার পদ 
আছে। আর কতকগুলি পদ আছে সেগুলির সহিত হয় বৃন্দাবনী 
প্রকৃতির, নয় ত বৃন্দাবনবাসীদের সম্বন্ধ । এইগুলিতে শ্ত্রীকুষ্ণের 
ভাগবতোক্ত বিবিধ লীলার কথা বলা হইয়াছে। মধুররসের পদাবলীই 
কবিত্বরসে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আসল পদাবলী বলিলে মধুররসের পদাবলীই 
বুঝায়। 
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মধুররসের পদাবলী পূর্বরাগ, অভিসার, মান, রসোদ্গার, 
আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি বিবিধ প্রকরণ শাখায় 
বিভক্ত। শ্রীরাধাকে মুগ্ধা, মধ্য প্রগল্ভা, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, 
উতৎ্ককষ্টিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভ্ৃকা, 
াধীনভর্তক! ইত্যাদি বিবিধ ধরণের নায়িকারপে পরিকল্পন। করিয়! 
পদাবলী রচিত হুইয়াছে--অতএব নায়িকাভেদেও পদাবলীর একটা 
বিভাগ ঘটিয়া যায়। 
1 গৌরপদাবলী-রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পর্দের অনুকরণে 
গৌরলীলার পদাবলী রচিত হইয়াছে । গৌরলীলার পদাবলী লইয়! 
এ পুস্তকে আলোচনার স্থান নাই। গৌরলীলার পদরচন! মুরারি 
গুপ্ত,নরহরি, বাস্থু ঘোষ, নয়নানন্দ ইত্যাদি গৌরাঙ্গের সমসাময়িক 
কবি হইতে আরব হইয়াছে। 

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌরলীলার পদ বহুল পরিমাণে 
রচিত হইয়াছে । কবিত্বের দিক্‌ হইতে বিচার করিতে হইলে 
চৈতন্তোত্তর কবিদের গৌরলীলার পদগুলিই চমৎকার। বলা বাহুল্য, 
কীর্তনসঙ্গীতের ক্রমোতকর্ষের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। গৌরলীলার 
পদগুলি বিবিধ শ্রেণীর £-_ 

(১) শ্রীচৈতন্টের রূপ ও মহিমার বর্ণনা ; 

(২) শ্রীচৈতন্তের লৌকিক জীবন, সন্যাস ও নামকীর্তনের বর্ণনা; 

(৩) নদীয়া-নাগরীভাবকে আশ্রয় করিয়া রচিত পদাবলী ; 

(8) ব্রজের বিবিধ লীলারঙ্গের প্রকরণ অনুসরণে রচিত 

পদাবলী ; 
(৫) শচীমাতার বাৎসল্য ও বিষ্ুপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত 
পদাবলী ; 

(৬) শ্রীচৈতন্চের সহচরগণের উদ্দেশে ও সম্বন্ধে রচিত পদাবলী । 

এইগুলির মধ্যে প্রধানতঃ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদাবলী 
ব্রজ-পদাবলীর সঙ্গে স্থান পাইয়াছে গৌরচন্দ্রিকারপে । পদাবলীর 
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প্রকরণ-বিভাগ কীর্তনসঙ্গীতের জদ্য পরিকল্পিত। প্রত্যেক প্রকরণের 
বাছাই-করা কতকগুলি করিয়া পদ লইয়া! কীর্তনের এক-একটি পালা 
রচিত হইয়াছে। পূর্বরাগ, মান, মাথুর ইত্যাদিকে এক-একটি লীল! 
বলা হয়। এক-একটি লীল! অবলম্বনে বিন্যস্ত এক-একটি প্রকরণের 
পদাবলীর বিবিধ সুরতালের সহিত গাওয়াই লীলাকীর্তন ॥ 
'পগৌরচন্দ্রিকা- প্রতোক লীলা-প্রকরণের প্রারস্তে তদ্ভাবানুগ 
গৌরচন্দ্রিকা সংযুক্ত হইয়াছে এবং কীত্তনের প্রারস্তেই গীত হয়। 
স্ত্রীমতীর যে ভাবটকে আশ্রয় করিয়া লীলাবিশেষের পদ সংকলিত 
হইয়াছে-_ জীবনে ঠিক সেই ভাবের বিলাস যে পদে 
বাণীরূপ লাভ করিয়ামছ-_-সেই পদই এ ভাবপ্রকরণের গৌরচক্দ্রিকা 
হইয়াছে । গৌরচক্দ্রিকা'অবণ করিলেই বুঝা যায় কোন্‌ লীলাপ্রকরণের 
কীর্তন গাওয়া হইবে। ব্রজলীলার সঙ্গে ভাবসাম্য রক্ষা করিবার জন্য 
যে অনেক পদ যে কবিরা চেষ্টা করিয়া লিখিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। 
সেজন্য বু অস্বাভাবিক ভাবও গৌরাঙ্গের জীবনে আরোপিত 
হইয়াছে । বিবিধ রসের ও ভাবের কীর্তনগাঁনের চাহিদাতেই বিবিধ 
রস ও ভাবের গৌরপদাবলী রচিত হইয়াছে । কীর্তনের শ্রীবৃদ্ধির 
সঙ্গেই গৌরপদাবলীর সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। নরহরি সরকার, বানু ঘোঁষ, 
পরবর্তী যুগে লোচনদাস চৈতন্যের রসজীবনে রাধা অপেক্ষা শ্রীকষণ- 
ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সেজন্য ব্রজগোপীদের ভাবে 
নদীয়া-নাগরীদের বিভাবিতা কল্পনা করিয়া বহু রাগরসের পদ তাহার! 
রচনা! করিয়াছেন। ইহারা কেবল চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়। জানিতেন 
না নদীয়াকে নব-বৃন্দাবন মনে করিতেন । 
বামু ঘোষ শ্রীচৈতন্তের রাধাভাবের পদও রচনা করিয়াছিলেন 
অনেক। এইগুলিও গৌরচক্দ্রিকারূপে গৃহীত হইয়াছে । অধ্যাপক 
খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--«গোৌরচন্দরিকা গান করিবার পদ্ধতি শ্রীচৈতন্তের 
সময়ে বর্তমান ছিল না। শ্রীচৈতন্ত লীলাকীর্তনের প্রবর্তক হইলেও 
কীর্তনসঙ্গীতের শ্ত্রীবৃদ্ধি হয় তাহার তিরোধানের পরে। কীর্ভনগানের 
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স্রীবদ্দির সহিত গৌরচন্দ্রিকার সমাদর বাড়িয়! যায়।” খগেনবাবু 
আরও বলিয়াছেন--“রাগরাগিণীর কলাকৌশল দেখাইবার পক্ষে 
গৌরচন্দ্রিকাই প্রশস্ত । 

“কীর্তনগানের আগে গৌরচন্দ্রিক! গাওয়ার সার্থকতা একাধিক। 
একটি সার্থকতা এই--রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে কোথাও এশ্বর্ষ 
আরোপিত হয় নাই, তাহাতে এই সঙ্গীতকে প্রাকৃত প্রণয়ের লালসা- 
মূলক সঙ্গীত মনে হইতে পারে । গৌরচন্দ্রিক! উদ্গীত হইয়া প্রথমতঃ" 
একটা আধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনীর স্যষ্টি করে। তাহাই মূল রাগলীল।-. 
সঙ্গীতকে একটা 77058610 17097019686807 দান করে। শ্রোত.. 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তজীবনের লীলাবিলাসকেই বৃন্দাবনলীলায় রূপে-রসে 
পরিমূর্ত ভাবিতে পারে। বলা বাহুল্য, কীর্তনগানের নিজস্ব 
কলাসৌষ্টব ও সুরের 225010 ৪)2981ও ইহার সহায়তা করে। 
শ্রীকৃষ্ষই ষে গৌরাঙ্গরপে অভিনব লীলা করিয়াছেন লীলাগানের 
অনুরূপ গৌরচন্দ্রিকার ছ্বারা সকলকে মে কথা স্মরণ করাইয়! 
দেওয়া হয়? ব্রজলীলার রস যিনি নিজের জীবনে পরিপূর্ণ- 
ভাবে পভোগ করিয়াছেন, তাহারই ভাবে শ্রোতৃগণকে তন্ময় ও 
বিভাবিষ্ঠ করাও ইহার উদ্দেশ্য । গৌরাঙ্গদেবকে স্মরণ করিলে 
চেতোদপণ মাজিত ' হয়, তাহার ফলে স্বচ্ছ নির্মল টিত্তে ব্রজলীলার 
প্রকৃত স্বরূপটি প্রতিফলিত হইতে পারে। রায় রামানন্দের কথায় 
গৌরচক্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পুরের কাজ করে। এই 
একবিন্দু কপ্পুরে সমগ্র লীলার মাধুরীসম্পুটই স্থবাসিত হয়। 

অধাপক খগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_-“মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার 
চমৎকারিত্ব যেরূপভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ 
করেন নাই। বস্তুতঃ সেই নিখিল রসমাধুরী-বিগ্রহ শ্ত্রীকৃণ 
শ্রীগৌরাঙগরূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আম্বাদন করিয়াছিলেন। 
সুতরাং ঠাহারই অনুগত হইয়। রসাস্বাদন করিবার ষে প্রতিজ্ঞা গায়ক 
ও ভক্তগণ করেন, তাহ! তত্বের দিক্‌ দিয়া ও রসের দিক্‌ দিয়! সর্বুথ! 
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যোগ্য বলিয়া মনে হয়।' তারপর কৃ্ণলীলা গান করিতে হইলে 
চিততশুদ্ধি আবশ্যক। প্রীমন্‌ মহাপ্রতৃকে ন্মরণ করিলে হয় 
নির্মল হয়। ৮. 
্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতৃই কীর্তনের অধিদেবতা । সেইজন্যও মহা প্রতুর 
নাম বাতীত যে কীর্তন হয়, তাহা বিবেকী শ্রোতৃদমাজে গ্রহণীয় অয় 
প্রতিমা বহুমূল্য মণিমরকতে নিমিত হইতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা না 
করিলে যেমন তাহার পূজা হয় না তেমনি গৌরচক্রিকার, বার 
..প্রস্তারনা। না করিয়। কীর্তনগান করিতে নাই 

তিনি অন্তর লিখিয়াছেন-_ | 

“অন্য সমস্ত কারণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু কৃতজ্ঞতার দিক্‌ দিয়া 
গৌরচন্দ্রিকার আদর হওয়! উচিত। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে। তাহার! 
 আন্তের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে হইলে তাহার নাম করিতে তুলে 
ন। ' সুতরাং যে করুণাবতাঁর কীর্তনের ভাগীরথী মার! বঙ্গে আনয়ন 
করিয়৷ এদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, কীর্তনের প্রারস্তে তাহার নাম 
স্মরণ করিয়। বাঙ্গালী ছু-ফোটা চোখের জল কেন-ন! ফেলিবে ?” 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
-এরকীয়াবাদ ও লৌকিক বিচার লৌকিক সমাঙ্জনীতির 


আদর্শে পদাবলীর মধুররসের বিচার করিতে গেলে রসাভাঁদ হইবে। 
রাধা-চন্দ্রাবলী ও ব্রজগোগীগণ পরোটা বা পরকীয়া । তাহাদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় সামাজিক আদর্শের বিচারে দূষণীয়। মনে রাখিতে. 
হইবে-_এ শ্ীকৃচ কোন লৌকিক জগতের পুরুষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং ভগবান্‌--রাধা-তাহারই হলাদিনী শক্তি। মানস বৃন্দাবনে 
ভগবান্‌ প্রেমলীলা আত্বাদনের জন্য দ্বিভুজ মুরলীধর হইয়৷ অবতীর্ণ। 
শ্রীকঞ্ণের সহিত রাধার মিলন নিত্য । আর বিবাহ একট! সামাজিক 
সংস্কার মাত্র। এ নিত্যমিলন কোন সামাজিক সংস্কারের অধীন নয়। 
প্রাকত-জগতের অনুশামন অপ্রাকৃত-বুন্দাবনে প্রয়োগ করা চলে না। 
রূপ গোত্বামী পরকীয়াবাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্কারের একটা 

সন্ধি করিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাহার নাটকে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ 
দিয়াছেন। আবার তিনি শ্রীরাধার পরকীয়া! অভিমান ও স্বকীয়াত্ব- 
বিস্ৃতিকে যোগমায়াকৃত প্রতিভাম বলিয়াছেন, কিন্ত শেষে পর্যস্ত 
বলিয়াছেন--উপপতিত্ব সংস্কার প্রাকৃত নায়কের পক্ষেই খাটে। 

ন কৃষ্ণ রসনির্যাসম্বাদার্ঘমবতারিণি। 
আত্মানন্দ আম্বাদনের জন্য অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য 
নয়। কবিরাজ গোস্বামী রূপ গোস্বামীর অনুবতিতায় যোগমায়ার 
দোহাই দিয়া বলিয়াছেন-_ 

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। 

যোগমায়া৷ করিবেন আপন প্রভাবে ॥ 

প্রকট লীলায় যোগমায়াই শ্রীকৃষে গোগীগণের উপপতি ভাবের 

মায়ার স্থষ্টি করিয়াছে। ব্রজবধূদের পরবধূত্ব অপবাদমাত্র, বাস্তব 
নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় আবার অন্যত্র বলিয়াছেন-_ 


৫২ পদাবল্গী-সাহিত্য 


পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 
ব্রজ বিন! ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ 
ব্রজবধূগণের এই ভাঁব নিরবধি । 
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ 


পরকীয়াবোধ না হইলে অতি রসের উল্লাস বা মহাভাবের 
পরাকাষ্ঠা সম্ভব নয়। কবিত্বের দিক হইতে অনায়াসে বঙগা যায়-_ 
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস । 
কাব্য বিনা অন্যত্র ঘটায় রসাভাস ॥ 
রুদ্র ইত্যাদি আলংকারিকরা একথা স্বীকার করেন। জীব 
গোস্বামী বলেন-_অপ্রকট ব্রজধামে এই মহাভাবের পরাকান্ঠা 
স্বকীয়াতে অন্বীভাবিক নয়। ইনিও যোগমায়ার দোহাই দিয়াছেন । 
বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ বলিয়াছেন, 
একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেহত্যগাধে 
একাস্মসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ। 
কম্মিশ্চিদেক-সরসীব চকাশদেক 
নালোখমজযুগলং খলু নীল-পীতম্‌ ॥ 
রাঁধাকৃষ্ণ এক মৃণাল হইতে সমুদ্গত একটি নীল একটি গীত 
পদ্মের মত নিত্যমিলিত। রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনের স্বরূপ 
বুঝাইবার জন্য ইহা একটি উপমা । 
প্রকৃতপক্ষে রাধাকুষ্ণ একাত্মক, লীলার মধা দিয়া অদ্বৈতের 
দ্বৈতভাব কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। দ্বৈতভাবে ছুই শরীরে রূপ 
ধারণ না করিলে লীলা হয় না। দ্বৈতভাবকে স্বুপ্রকট করিবার 
উদ্দেশ্যে কল্পিত ব্যবধানকে দূরতর করিবার জগ্যই দুইয়ের মধ্যে 
বৈবাহিক স'ক্ষারের অভাব পরিকল্পনা করা হইয়াছে । 
কবি বলিয়াছেন-_“অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 1” অসীম 
অনস্ত ভগবান্‌ সীমার মধ্যে অর্থাৎ মানুষের জীবনকে আশ্রয় করিয়া 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৫ 


আত্মানন্দ উপভোগ করেন। অসীমকে যেমন সীমার ভাষায় ব্যক্ত 
করা হয়--দিব্যানন্দকেও তেমনি মানবিক ও দৈহিক আনন্দের 
ভাষায় পদাবলীতে ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপ দান করা হইয়াছে। 

পরকীয়াবাদ অনির্বচনীয়কে সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনার দ্বার! 
অধিগম্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস । “সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে 
হারা” অসীমের মধ্যে হারা হইবার জন্য সসীমের যে ন্বতঃসিন্ধ 
পিপাসা ও ব্যাকুলতা ()9872178) তাহাই পূর্বরাগ, অভিসার ও 
বিরহের মধ্য দিয়! প্রকাশ করা হইয়াছে ।* সাধকের এই পিপাসা 
ও ব্যাকুলতা এতই গাঢ, গৃঢ় ও তীত্র যে নির্বাধ স্বকীয়া প্রেমের ভাষায় 
ব্যক্ত হয় না বলিয়াই পরকীয়৷ প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“আমরা যাহাকে ভালবাদি কেবল 
তাহারই মধ্যে আমরা অনস্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে 
অনস্তকে অনুভব করার অন্ত নাম ভালবাসা । সমস্ত বৈষ্ঞবধর্মের 
মধ্যে এই তত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্বধর্ম সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে 
ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে । যখন দেখিয়াছে ম! তাহার 
সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না-সমস্ত হৃদয় মুহুর্তে 
মুহূর্তে ভাজে ভাজে খুলিয়া এ মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ 
করিতে পারে নাঁ-তখন সে আপনার সম্তানের মধ্যে ঈশ্বরকে 
উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে--প্রতুর জন্ত দাস আপনার 
প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও 
প্রিয়তম! পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠে-_-তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা 
সীমাতীত লোকাতীত এশ্বর্য অন্থুতব করে 1” 


ক অসীমেরও সীমার জন্য ব্যাকুলতা কম নয়। (অভিসার দেখ ); কেবল 
অসীম বলিয়াই তাহার সীমাবিরহ একান্তিক নয়। তাই গ্ররুষেের মাথুর বিরহের 
পঞ্ধ নাই, কিস্তু ভাবসশ্মিলনের আগ্রহের পদ আঁছে। 
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এখানে রবীন্দ্রনাথ দাস্, সখ্য, বাঁংসল্য ও মধুর রসের মধ্য দিয়া 
অনস্তের উপলব্ধির কথ! বলিয়ীচ্ছেন। পতিপত্বী কথাট! ব্যবহার না 
করিয়া কবিগুরু প্রিয়তম-প্রিয়তমা কথা ব্যবহার করিয়াছেন কেন 
তাহ! লক্ষ্য করিতে হইবে । যে ভালবাসায় আনন্দের অবধি পাওয়া! 
যায়' না, যে ভালবাসার গভীরতায় থাই পাওয়া যায় না, যে ভালবাসায় 
আত্মদানের অস্ত নাই, সেই ভালবাসাতেই অশেষ, অগাধ, অনস্ত বা 
অসীমের উপলব্ধি মিলে। তাহাই যদি হয় তবে ভালবাসার বিবিধ 
প্রবাহের মধ্যে নিবিড়ুতম, গভীরতম প্রবাহ কোন্টি যাহাতে সম্পূর্ণ 
আত্মবিস্মৃতি ঘটে, যাহাতে থাই ন। পাইয়া নরনারী একেবারে অনস্তের 
মধ্যে তলাইয়! যায়? বৈষ্ণব কবির! বলেন, ছুর্লভ প্পিয়তমের জন্য 
ভা প্রিয়তমার প্রেম,-সংস্কারমুক্ত মনে বিচার করিয়া দেখিলে 
পরপুরুষের প্রতি কুলবতীর প্রেম। এই প্রেমই 970০11890 
হইয়াছে দেশকালাতীত অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের পরকীয়া-প্রেমে । বলা 
বাহুল্য, অনস্তের উপলব্ধির জন্য যেমন কোন মাতাকে আহ্বান রা! 
হইতেছে ন1 তাহার সন্তানকে ভালবাসিতে, তেমনি কোন কুলনারীকে 
আহ্বান করা হইতেছে না ব! উৎসাহিত করা হইতেছে না পরপুরুষের 
প্রতি অন্ুরাগের জন্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের মধ্য দিয়া অনস্তকেই 
উপলব্ধি করিবার জন্যই বৈষ্ণব কবিরা আহ্বান করিয়াছেন সকল 
পুরুষ ও নারীকে । বৈষ্ণবাচার্ষের বলেন-- 
যাকে শুকমুনি 
ভাগবতে পরকীয়! বলিলা আপনি । 
ইহা! ভাবি মঙ্গল ইচ্ছিবা যেইজন। 
ভক্তাচার করুন ন তৃ কৃষ্ণের আচরণ ॥ 
বাধাবিদ্বস-স্কারের দ্বন্ঘ ইত্যাদি হইতে বিমুক্ত হওয়ায় লৌকিক ও 
শাস্ত্রীয় অন্ুশীসনের অনুবততিনী অহুর্নভা স্বকীয়! রতি, ভাগবত প্রেমের 
9570০] হইতে পারে না। একমাত্র ত্রজের এই পরকীয়া 
গ্রীতিকে ভক্তিধর্মের অঙ্গীভূত করিয়। ভক্তাচার করিতে হইবে, জীবনে 
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অনুকরণ করিলে চলিবে না। যাহার! লীলাতত্ব বুঝে না--তাহারাই 
ভাববিগ্রহ শ্রীকষ্ণের তথাকথিত কাল্পনিক আচরণের অনুকরণ করে। 
বৈষ্ণব সাধকগণ বলিতে চান-_পরপুরুষে অনুরক্তা কুলবধূর আত্মহারা 
আকুলতাটুকু অধিগত করিয়া শ্রীকৃ্ণে অর্পণ কর,-_-তাহার জীবনের 
আচরণের অনুসরণ করিও না ।% 
রাসলীল। ও পরকীয়াঁবাদ- রাজা পরীক্ষিৎ রাঁসলীলা-শ্রুবণে 
সন্দিধ্ধচিত্ত হইলে শুকদেব সন্দেহভগ্তনকল্পে বলিলেন-_-“যে সকল 
ব্যক্তি অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি-পরতন্ত্র বা দেহাত্ববাদী তাহাদের কদাপি 
মনের দ্বারাও এরূপ আচরণ কর্তব্য নয়। যেমন রুদ্র ব্যতিরিক্ত 
ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রপ মূঢ়তাপ্রযুক্ত 
এরূপ ঈশ্বরের আচরিত কাম্য আচরণ করিলে অচিরে বিনষ্ট হইবে । 
যদিও ভগবান আগ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ 
নিমিত্ত মন্ুস্যাদেহ ধারণ করিয়া তাদুশ ক্রীড়া করিয়াছেন” 
€( ভাগবত দশম স্বন্ধ )। 


* যাহাই হউক, বৈষ্ণব সাহিত্যের পরকীয়াবাদ আগুন লইয়া খেলা । আগুনের 
উত্তাপটুকু লইব-_তাহার দাহিক1 শক্তিকে অন্বীকার করিব__এইরূপ অন্থশাসনের 
দ্বারা মানবিক প্রবুত্তির বন্যাকে অবরুদ্ধ করা কঠিন। যাহ! সাধনালভ্য তাহাকে 
বোধনালভ্য বলিয়া ব্যাখা! দিয়াই রসপথের পথিকরা কেবল জ্ঞানলাভ করিয়াই 
ক্ষান্ত হয় না। পরবর্তা বৈষ্ণবরসের অন্ুবর্তীরা জীবনে ব্রজলীলার অনুরূপ 
আচরণ করিতে উৎসাহিত হুইয়াছে--আচরণের পথে ব্রজলীলাতত্ব হইতেই 
সমর্থন লাভ করিয়াছে । মধুর ভাবের সাধনার নামে তাহারা পরকীয়ার সন্ধান 
করিয়াছে-_তাহারা পূর্ববর্তী সাধকদেরও পরকীয়া! সাঁধন-সঙ্গিনীর কল্পন! করিয়াছে। 
কেহ কেহ সখীভাবের সাধনার জন্য নিজের পৌরুষ বিস্বত হইয়া! নারীত্বের অভিনয় 
করিয়াছে। পদকর্তারা সখীভাবে আবিষ্ট--এই আবেশের আতিশয্য লোচন- 
দাসের পদে এবং গৌরনাগরিয়া পদে দেখ! যায় । এইভাবে বৌদ্ধ মহাহখবাদের 
সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সহজিয়া, আউলিয়!, বাউলিয়া সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছে। 
বৈরাগ্যের সহিত রসধর্মের সাধনার সামঞ্ধন্তসাধন বড়ই কঠিন হইয়াছে--ফলে 
ইন্দরিয়লালসা ইষ্টদেবের আরাধনার উপচার হইয়াও পড়িয়াছে। : 
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 স্বাসলীল। প্রসঙ্গে ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছে, রাসলীল! ঈশ্বরের 
যোগমায়ার দ্বার! পরিকল্পিত লীলা । অতএব ইহাতে ব্রজগোপীগণের 
স্বপতি ত্যাগ ইত্যাদির লৌকিক বিচার অনাবশ্যক। 
ভাগবতের রাসলীল। বিশ্লেষণ করিলে আমর! ষাহা! পাই, তাহার 
সঙ্গে লৌকিক বিচার একেবারেই সমঞ্জস হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এমন 
মুরলীধ্বনি করিলেন--যে তাহা শুনিয়া ব্রজগোগীগণ যেখানে যে 
অবস্থায় ছিল সেই অবস্থতেই পাগলিনী হইয়া বনের দিকে ছুটিল। 
পরপুরুষের দিকে যে নারী ধাবিত হয়,-নে পতিসেবা করিতে করিতে 
ছুটিয়! উন্মাদিনী হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যায় না, শিশুকে স্তন্তপান 
করাইতে করাইতে তাহাকে রোরুগ্মান অবস্থায় ফেলিয়! পাগলের মত 
ছুটে না, এক চোখে কাজল পরিয়া, এক কানে কুগুল পরিয়া, এক পায়ে 
আল্তা পরিয়া, লুলিত কেশে গলিত বেশে, ক্থলিত নীবিবন্ধন হাতে 
ধরিয়া ছুটে না। একসঙ্গে কখন পতিপুত্রবতী নারীরা দল বাঁধিয়াও 
ছুটে না। ইহা! হইতেই বুঝিতে হইবে শ্রীকষ্ণের মুরলী যমুনাতীরের 
বাশবন হইতে তৈরী মুরলী নয়__এ মুরলী কোন বাস্তব পদার্থ ই নয়। 
ব্রজগোপীরা আমাদের লৌকিক জগতের নারীও নয়, শ্রীকৃষ্ণও 
পরপুরুষ নহেন, পরমপুরুষ । লক্ষ্য করিতে হইবে-কোন কুমারী ব! 
বিধবা নারীর কথা ইহাতে নাই ! সকলেই পতিপুত্রবতী, গৃহিণী, 
গৃহাসক্তা, সংসারধর্মে নিবিড়ভাবে মগ্না। ভাগবতের কবি পতিপুত্রে 
অননুরক্তা, চঞ্চলচিত্তা, লালসাবতী, পরপুরুষের জন্য প্রতীক্ষমাণ! 
এমন কোন নারীর কথাই বলেন নাই। তিনি রাসলীলা প্রসঙ্গে 
দেখাইয়াছেন--একদিকে সংসার, অন্যদিকে পরমপুরুষের আহ্বান । 
এই সংসারের বন্ধনজাল বুঝাইবার জন্ত পতিপুত্রবতী নারীগণকে 
নান। কর্মে ব্যাপৃতারপে অক্কিত করিয়াছেন। পরপুরুষ কখনও: 
একদল স্ত্রীলোক লইয়া লীল! করে না, পরমপুরুষের পক্ষেই তাহা 
সম্ভব, যদি এ স্ত্রীলোকগণ রক্তমাংসে গঠিত না হয় অর্থাৎ যদি 
ভাববিগ্রহ হয়। আমাদের মতিকে যদি কুলবধূ কল্পনা কর! যায়, 
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তবে মানিতেই, হয়” -সংসারই তাহার পতি, গ্ৃহকর্মে কুলধর্মে 
তাহার স্বাভাবিক প্রথাগত রতি, ভগবান্ই ভাহার কাছে পরপুরুষ। 
ভগবদ্ভক্তি তাহার পক্ষে পরকীয়া! রতি। এই রতির গুঢ়-গহন 
রহস্য বুঝাইবার জন্য রাধার পরিকল্পনা । 


পরকীয়তার আনুরূপ্য-_রাধা বমুনায় জল আনিতে যান, 
রন্ধনশালায় যান, অঙ্গন মার্জনা করেন, আরও অনেক গৃহকর্ম 
করেন; কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সব সময়ই শ্রীক্চে। 
গৃহসংসারে বন্দিনী সংসার-ধর্মরতা কুলবধূর পরপুরুষের চিন্তা আর 
বিষয়কর্মরত ভক্তের পরম-পুরুষের চিন্তা ছুই-এর মধ্যে আমুরূপ্য 
পরকীয়াবাদের একটা অতিসাধারণ ব্যাখ্যা । পরমহংসদেবও বিষয়াসক্ত 
ভক্তের কথা বুঝাইতে এই আন্ুরপ্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে স্বন্দপুরাণের শ্লোকটিকে মনে পড়ে__ 


যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা । 
মনোইভিরমতে তদ্বৎ মনোভিরমতাং তবয়ি ॥ 


এই মনোভিরামত্বকে আরে! নিবিড় ও গভীর করিয়া দেখাইতে 
হইলেই পরকীয়া যুবতীর কথা ও তরুণ পরপুরুষের কথা বলিতে হয়। 


সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম ও কাম খাটি বাংলাভাষার 
পদগুলিতে সংস্কত কাব্যের প্রভাব অতি সামান্য । ব্রজবুলিতে 
রচিত পদগুলি সংস্কত কাব্যধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত। 
সংস্কৃত কাব্যে প্রেম ও কামের মধ্যে একটা সীমারেখা নাই-_প্রেম ও 
কাম অঙ্গাঙ্গিভাবে অন্ুস্থযত। এখন যেমন 118507010 109, বিদেহ 
প্রেম, নিষ্কাম প্রেম, অতীন্দ্রিয় প্রেম, অবাস্তব প্রেম ইত্যাদি লইয়। কাব্য 
' রচিত হয়, সংস্কৃতে তাহা হইত না। দেহসম্পর্কশুন্ত নিরালম্ব প্রেম 
কাব্যের বিষয়ীভূতই ছিল না। যেখানেই প্রেমের কথা, সেখানেই 
তাহার উপযুক্ত দৈহিক আবেষ্টনী, আধার, উপচার, উপকরণ ও 
আনুষঙ্গিকতার কথ আছে। সীতাকে হারাইয়৷ দণ্ডকারণ্যে দারুণ 
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বর্ধাগঘে রামচন্ররের মনে বিরহব্যথার সঞ্চার হইয়াছে । মহাকবি 
তাহাতে কামাতিও মিশ্রিত করিয়াছেন । কুমারসম্ভবে মহাযোগীর 
গৌরীপ্রেমও দেহ-সম্পর্কবজিত নয়। সংস্কৃত কবির লেখনীতে 
হরগৌরীর প্রেমলীল! কামলীলাতেই পরিণত হইয়াছে । 

ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলি সংস্কৃত কাব্যধারার দ্বারা আবিষ্ট বলিয়া 
জয়দেবের গীতগোবিন্দের মতই এইগুলিতে কামলীলারও স্থান 
হইয়াছে । হরগৌরী বা রামসীতার প্রসঙ্গেও মহাকবিরা সতর্কতার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই, রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে ইহা ত 
অপরিহার্য অঙ্গ হইবেই। 

রবীন্দ্রনাথ “ভরা বাদর মাহ ভাঁদর পদটির “কাস্ত পানুন কাম 
দারুণ এই পংক্তির “কাম দারুণের" স্থলে “বিরহ দারুণ সংযোজন 
করিয়াছিলেন_-ইহাই বর্তমান যুগের রসাদর্শের পক্ষে সুসমঞ্জস। 
বিরহিণীর পক্ষে কাম দারুণ যখন পরম সত্য, তখন তাহাই লিখিতে 
বৈষ্ণব কবি কোন অসঙ্গতি দেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্যের অনুস্থতি 
এবং কাব্যের চিরস্তন এঁতিহোর ধারার অনুবর্তনের ফলেই ব্রজবুলির 
পদাবলীতে কামলীলার বর্ণনা! স্থান পাইয়াছে। 

এশ্বর্যহরণে সন্ভোগবর্ণনার অবতারণা ব্রজলীলার পদে 
ধশ্বর্ষভাব মিশ্রিত থাকিলে তাহাতে রসাভাসের সঞ্চার হয়-__ইহা৷ 
একটি অন্ুুশান। এই অনুশাসন পদকর্তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয় এশ্বর্ভাব হইতে চিত্তকে বনু 
দূরে লইয়া যাইবার অন্য কবির! শ্রীকষ্ণকে কেবল প্রাকৃত প্রেমমুগ্ধ 
মানুষ করিয়া তোলেন নাই, কামুক লম্পট করিয়াও তুলিয়াছেন। 
কৃষ্ণকীর্তনের কবি কেবল দেবত্ব হুরণ করেন নাই, মন্ুয্যত্ব পর্যস্ত 
হরণ করিয়াছেন। মোট কথ শ্রীকৃষ্ণকে পুরা রক্তমাংসের মানুষ 
বানাইবার জন্ত কবিরাজরা মকরধবজের সহায়তা লইয়া একটু 
বাড়াবাড়িও করিয়াছেন। 

সেবোপচাররূপে সন্তোগাঙ্গ-পদকর্তারা প্রায় সকলেই 
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পদাবঙ্গীতে শ্রীক্চের বা শ্্রীরাধিকার সখীর অভিনয় করিয়াছেন। 
এই সর্থীভাবে সখ্য, দাস্ত ও মধুরতাব তিনই মিশ্রিত আছে। 
সখীদের প্রধান কাজ রাধাকৃষেের পরিচর্ধা । 

এই সেবাধর্মের সঙ্গে £000:0)9200019 ভাব বিজড়িত আছে। 
আমাদের লৌকিক জীবনে যাহা যাহা গ্রীতিকর, তাহা তাহা দিয়াই 
পরম প্রিয়ের সেবা বা উপাসন! করারই পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। 
ব্যক্তিগতভাবে গ্রীতিকর বা অগ্সীতিকর উপচারের কথ! নয় জাতিগত, 
শ্রেণীগত বা গোষ্টীগতভাবে যাহ মোদনীয়, তাহাই হয় পরমপ্রিয়ের 
সেবার উপচার। মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর পূজা ও ভোগের 
উপচারের কথা স্মরণ করিতে বলি। দেবদাসীর নৃত্য গীত ও রাগানুকুল 
হাবভাবের কথাও উল্লেখযোগ্য । আরাধ্য যেখানে প্রেমাকৃষ্ট কিশোর- 
কিশোরী, সেখানে তাহাদের সেবা-উপচারও তছুপযোগী। তরুণ 
রলবিদগ্ধ নাগর-নাগরীর প্রেমলীলার উপচার যোগানোই সখী-সজনীর 
কাজ। এইরূপ উপচার যোগাইতে গিয়া কবিদের রচনায় অজন্ত 
কামকেলির উপকরণ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে কেহ মনে 
না করেন, কামকেলি বৈষ্ণব কবিদের পরম হ্ৃপ্ বস্ত্র এবং তাহাই পরম 
প্রিয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। কামকেলি হৃস্চ বসন্ত কবিদের সখীর 
ভূমিকায়-বাস্তব জীবনে নয়। জীবনে তাহারা হয়ত কামকেলি 
বর্জন করিয়াছিলেন-_প্রেমিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য হইবে 
বলিয়াই সর্থীর ভূমিকায় সন্তোগের উপচাররূপে তাহাই 
যোগাইয়াছেন। এদেশে প্রথা আছে যে বন্ত ইষ্টদেবতাকে, যেমন 
জগন্নাথকে উৎসর্গ করা হয়-_-তাহা ভক্ত নিজে আর উপভোগ 
করেন না। সাধক কবিদের সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে 
পারে। 

সম্ভোগাঙ্গের অন্যান্য সার্থকতা- কেহ কেহ অন্থুমান করেন-_- 
প্রাকৃত জনকে লীলাধর্মের পথে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদের 
রুচির অনুগত কামলীলার বর্ণনা রাধাকৃঞ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে উপস্থৃস্ত 
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হইয়াছে। শ্রীচৈতন্তের জীবনে রাধাবিরহই পরিপূর্ণভাবে বিলসিত 
হইয়াছিল। এই রাঁধাবিরহই পদাবলী-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। 
রাধাবিরহের পদাবলীর দ্বারা ভোগাসক্ত লোকদের লীলাধর্মে দীক্ষা 
দেওয়া! যায় না । সম্ভোগলীলার সাহায্যে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া 
শেষে বিরহরসের রসিক করিয়া তোলাই সম্ভোগের পদকর্তাদদের হয়ত 
উদ্দেশ) ছিল। 

যাহারা মাংসভোজনলুব্ধ তাহাদিগকে প্রাচীন মনীষীরা বলিয়া” 
ছিলেন, “মাংস খাইবে খাও, দেবতার কাছে বলি দিয়! কিংবা! দেবতাকে 
নিবেদন করিয়া খাও ।৮ 

অশুচি আমিষও তাহাতে শুচি হইবে। বৈষ্ব পদাবলীর 
কামকেলি বর্ণনা! কি সেইভাবে পরিকল্িত ? কবির হয়ত বলিবেন-- 
সাহিত্যের মধ্যবত্তিতায় শুধু কামকেলির কথাই ত তোমর! শুনিতে 
চাও? তাহাই যদি উপভোগ করিতে চাও--তবে রাধাকৃষ্ণকে 
নিবেদন করিয়া উপভোগ কর। পদকর্তার৷ তোমাদেরই ভোগ্য বস্তু, 
তাহাদের উপাস্ত চরণে নিবেদন করিয়া রাখিয়াছেন। রাধার 
উরোজধুগল কনকশস্তৃত্ব লাভ করিয়৷ যেমন কৃষ্ণাপিত পঞ্চ 
বিল্বদলবাসিত হইয়াছে--তাহার সম্ভোগলীলা তেমনি হরিচরণে 
নিবেদিত হইয়1 তুলসীপত্রবাসিত হইয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“পদাবলীর ব্রজলীলা মদনমহোৎসব ।' 
মদনমোহনের মহোৎসব কেন যে মদনমহোতসবে পরিণত হইল তাহা 
সংস্কারমুক্ত মনে ভাবিয়! দেখার প্রয়োজন । 

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“মনে রাখিতে হইবে যিনি 
এই রসের প্রধান অষ্টা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তিনি সন্াসী, শ্রীরপ ও 
শ্রীনাতন বিষয়বিরক্ত মহাপুরুষ, জয়দেব, বিগ্যাপতি, চণ্ডীদাস 
অসামান্ত প্রেরণার অধিকারী । ইহারা কোন বড়যন্ত্র করিয়া লোকের 
রূচিকে গীড়া দিবেন এবং জন্মাজিত সংস্কারের মূলচ্ছেদন করিবেন, 


এমন-ত মনে হয় না” 
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রবীন্দ্রনাথ সম্তোগাংশের কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন 
নাই, কিন্তু ইহার জন্য পদাবলীর গৌরব ক্ষ হইয়াছে তাহা! মনে করেন 
নাই। তিনি বলিয়াছেন_-“বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে 
যাহা নির্মল নয়*****বৈষ্ব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্রোর মধ্যে 
রাধার খণ্ডিত! অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোন 
বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই 
কামুক ছলনার দ্বারা কঞ্৫রাধার প্রেমসৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রী অবমানিত 
হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা 
চোখ মেলিয়া দেখি না--সমগ্রের প্রভাবে ইহার দূষণীয়তা অনেকটা 
দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের 
আদর্শ অনেকনস্থলে স্বলিত হইয়াছে । তথাপি সমগ্র পদাবলীপাঠের 
পর যাহার মনে একটি সুন্দর ও উন্নত ভাবের স্যষ্টি হয় না, সে 
হয় সমস্তটা ভালো করিয়া পড়ে নাই, নয়ত সে কাব্যরসের 
রসিকই নয় ।” 

এখানে কবিগুরু কবিভূমিকাতেই বিচার করিয়াছেন-_বৈষ্ণবভাবে 
আবিষ্ট হইয়া বিচার করেন নাই। পদাবলীকে অবিমিশ্র কবিতা 
ধরিয়াও উত্তরে বল! যাইতে পারে-- 

কেবল ব্রজবুলি ভাষার দ্বার! নয়, প্রভূত আলঙ্কারিকতার দ্বারা 
কবিরা সম্তোগাংশের রুচিবিগহিত ভাবকে আচ্ছম করিয়। ফেলিয়াছেন 
এবং তন্দারা এ অংশের পদগুলিকে রসসাহিত্যের পদবীতে উন্নীত 
করিয়া কেবলমাত্র বিদগ্ধজনেরই উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন-_ 
সাধারণের এগুলিতে প্রবেশাধিকার নাই। কলাসরত্তীর পাদমূলে 
রতিদেবী দাসীর আসনটুকু পাইয়াছেন। তাহার মরালের স্থেতপক্ষ- 
বিস্তারে রাগোৎকুল্লক্ঠ কপোতকপোতীর কলকেলি আচ্ছন্ন হইয়া 
গিয়াছে। 

সাহিত্যের দিক্‌ হইতে বৃন্দাবনের সম্তোগলীল চিরবিচ্ছেদের 


৬২ ৃ পদাবলী-াহিত্য 
আগেআদিকবিবর্গিত ক্রঞ্চমিথুনের প্রণয়কেলিরই মত। বিচ্ছেদ- 
কাঁরুণ্যের গভীরতার আম্বাদ দিবার -জগ্যই যেন মিলন-নিবিডৃতার 


অবতাঁরণা। ক্ৌন্ধীর করুণ আর্তনাদে কোথায় ডুবিযা গিয়াছে ভাার 
ক্ষণিক সস্তোগের স্মৃতি । 


কেবল মাথুর বেদনার কথা রি আগাগোড়৷ বেদনারই 
গান। পূর্বরাগ হইতে মাথুর পর্যস্ত কোথাও বেদনার বিচ্ছেদ নাই। 
শ্রীক্চের মুরলীধবনি শ্রবণ হইতে রাধার প্রাণে “সোয়াথ নাই। 
রাধার বেশভূষায় অনাসক্তি, আহারে বিরতি, হাস্তপরিহাসে বিতৃষ্ণ 
জন্মিল। চিত্রদর্শনে শ্রীমতী বলিয়াছেন- হায় হায় সরলবুদ্ধি আমরা 
কি করিয়া বুঝিব- ইহাত চিত্র নয়-_ইহা “নিবিড় বড়ববহিজ্ালা 
কলাপ-বিকাস।' বংশী কর্ণে দংশন করিল-_সে বিষের জ্বালায় রাধ! 
অস্থির, “উড়ু উড়ু আনচান ধক্‌ ধক্‌ করে প্রাণ” । লালসার" অবলম্বন 
যে রূপ-সে রূপ ত মলিন হইয়া গেল, বীধুলী ফুলের মত অধর 
ধুতুরার মত পাঙুর হইয়া গেল। রাধার অন্তরে এই যে রূপানল 
জলিল-_তাহা ধূপানল হইয়! ধিকি ধিকি জবলিতে লাগিল। 

স্্রীকষ্ণের দশাও তখৈবচ। পঠামর অঙ্গ ঝামর' হইয়া! গেল। 

যদি বা দৃতীর সাহায্যে পরস্পরের মনের কথা জানাজানি হইল, 
রাধা কি করিয়! প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবেন? দ্ছুর্জনের, 
নয়নপ্রহরী চারিদিকে । শ্রীমতী ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিতা 
হরিণী। “শানানো ক্ষুরের ধার স্বামী হুরজন”। একদিকে কুলশীল-_ 
অন্যদিকে কাল! । ক্ষুরের উপর রাধার বপতি। তারপর কলঙ্কের 
জ্বালা আছে। কিন্তু কালার পিরীতি ঘরে থাকিতে দেয় না। তাই 
তুর্গম বনপথে অভিসার কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসন্কুল বনপথ। প্রকৃতির 
বাধার অস্ত নাই। শীতের রজনী, ছুবিষহ শীতল সমীর, তুহিনপাত ; 
গ্রীষ্মের মধ্যান্ছে শিরে প্রথর তপন, পদতলে তপ্ত বালুকা। আর 
বর্ধায় পঙ্কিল শঙ্কিল বনবাট-আকাঁশে বজ্তগর্জন। অভিসারে 
গিয়াও দয়িতকে পাওয়া! যাইবে এমন কোন স্থির্তা নাই। প্রতীক্ষীর 


বেনা আছে । 'ভুদীঘল' রাত্রির এরতীক্ষার মূঢত্ঞনি 4 রেট 


৬৪ . পদাবলী-সাহিত্য 


কল্প বলিয়া মনে হয়। অশ্রুতে সম্তোগতল্পলের সহিত সম্তোগকল্পও 
ভাসিয়া যায়। «চৌরি পিরীতি” ধতই মধুর হউক, পদকর্তারা ইহাকে 
সুলভ করিয়া দেখান নাই। পদাবলীতে বিরহেরই প্রাধান্য । 
সম্তোগের বা মিলনের পদের তুলনায় বিরহের পদের সংখ্যা ঢের 
বেশি। বিরহের বেদনার সঙ্গে অনুতাপ ও আত্মধিক্কারের বেদন! 
আছে। লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া রাধ। যাহার জন্য কলঙ্কের ডালা 
মাথায় লইলেন, সে যদি উপেক্ষা করে তবে সে বেদনা রাখিবার ঠাই 
নাই। অভিমানিনী রাধ। শ্যামের সামান্য উপেক্ষাও সহা করিতে 
পারেন না। ক্ষণে ক্ষণেই তাহার মনে হইয়াছে ধৃষ্ট শঠ বুঝি তাহাকে 
ভুলিয়া গেল। এই চিস্তায় রাধার বিরহবেদন! ছিগুণিত। তখন 
বিরহতম্বী রাধার আক্ষেপবহ্ছি শত শিখায় জ্বলিয়! উঠিয়াছে। 

গভীর প্রেমের একটা লক্ষণ অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির বেদনা 
রাধার কণ্ঠে হাহাকারে পরিণত হইয়াছে। রাধার কেবলই কাদন 
আসে । কিন্ত লোকভয়ে প্রাণ খুলিয়া রাধা কাদিতেও পারে না-_ 
“চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাদিতে নার়ে”। রাধা 
রন্ধনশালায় গিয়া ধোয়ার ছলনা করিয়া কাদেন। মধুর মিলনের 
স্মৃতির বেদনাই কি কম নিদারুণ | 

সক্কেত করিয়! মিলিতে না পারিলে আডিনার কোণে বধুয়াকে 
ভিজিতে দেখিলে রাধার বুক ফাটিয়া যায়। আবার সন্কেতস্থলে গিয়! 
্যামের দেখা না পাইলে শ্যামের জন্য উদ্বেগের অস্ত নাই। সঙ্কেতস্থলে 
প্রতীক্ষার বেদনার সঙ্গে সংশয়ের বেদনা আছে। আবার অঙ্গে 
সম্ভোগচিহ্ন বহন করিয়! শ্যাম প্রভাতের সময় প্রতীক্ষমাণার কাছে 
আসিয়! দেখ! দিয়া যখন সংশয়কে সত্য করিয়া তোলেন-_তখন রাধার 
কি বেদনা তাহ! সহজেই অনুমেয় । খণ্ডিতার বেদনা হৃবিষহ হইলেই 
মানের পাল! । ম্বখাত হইলেও মান একটা ব্যবধান। ইহা স্বয়ংবৃত 
বিরহ। প্রিয়তমকে দণ্ডিত করার জন্য নিজে দারণতর দগুভোগ। 
মানের ব্যবধানের বিরহ দেশকালগত সাধারণ বিরহের চেয়েও 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৬৫ 


দ্রারণতর । মানের গান বিরহেরই গান--তাঁই বেদনাঘন। মান- 
ভূজঙ্গের দংশনজ্বীল৷ ত কম নয়। “কবলে কবলে জিউ জরি যায় তায়”। 
মানের পর অবশ্য মিলন হইয়াছে। এ মিলনে মানের 
বিষাদচ্ডায়। একেবারে তিরোহিত হয় না। সেজন্য এই মিলনের 
সম্ভোগকে সন্কীর্ণ সম্ভোগ বলে। রাধামোহন ইহাকে বলিয়াছেন-- 
পচরবন তপত কুশারি' অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষুচব্ণ। 
সম্ভোগের মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্য আছে । শ্ঠামের ভূজপাশে রহিয়াও 
রাঁধা--“বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর বিরহ পিয়ক করি ভান”। 
মিলনেও স্বস্তি নাই, বিচ্ছেদের ভয়-_হারাই-হারাই ভাব। প্রাণ 
কাদে বিচ্ছেদের ভরে”। “হুহু" ক্রোড়ে ছুহু' কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” । 
চরম প্রাপ্তি না হওয়! পর্ধস্ত এ মিলনে তৃপ্তি নাই। “লাখ লাখ যুগ 
হিয়ে হিয়া” রাখিয়াও হিয়া জুড়ায় না। 
তারপর মাথুর-বিরহের কথ! আর, কি বলিব ? জগতের সাহিতো 
এই বেদনার তুলনা নাই। রূপ গোব্বামীর একটি শ্লোক তুলিয়া 
একটু আভাস দিই-_ 
উত্তাপী পুটপাকতোহইপি গরলগ্রাসাদপি ক্ষোভণঃ 
দন্তোলেরপি ছুঃসহঃ কটুরলং হুন্তগ্রশলাদপি । 
তীত্রঃ প্রৌটবিস্থচিকানিচয়তোহপুযচ্চৈর্মমায়ং বলী 
মর্মীণ্যগ্য ভিনত্তি গোকুলপতেবিল্লেফজন্ম জ্বরঃ ॥ 
[ পুটপাক হ'তে তাপসঞ্চারী 
হলাহল হ'তে মোহনকারী, 
হৃদয়মগ্ন শূল হ'তে কটু 
বজ্র হ'তেও হৃদ্বিদারী, 
বিন্ৃচিকা হ'তে ত্রুর ছুঃসহ 
ূ গোকুলপতির বিরহখেদ, 
বলবান্‌ হ'য়ে মহাবিক্রমে 
মর্মগ্রন্থি করিছে ভেদ ।] 


৬৬ পদাবলী-সাহিতা 


প্গাবলী-সাহিত্যে লাললার গীত যে নাই তাহা নয়। সেগুলির 
কথ। আগেই বলিয়াছি। তবে সেগুলি যেন বিরহকেই গভীরত্বর ও 
ছুঃসহত্র করিয়! তুলিবার উদ্দেস্তে একটা! বিপরীত প্রত্যস্ত স্থির জন 
রচিত। অন্ত-দিকে রাঁধাকৃষ্ণের প্রণয়কে অনেকস্থলে যৌনবোধস্পর্শ- 
শূন্য করাও হইয়াছে। নামানুরাগ বাঁ বংশীরবানুরাগের পদগুলি 
এই শ্রেণীর। আক্ষেপান্ুরাগের অনেক পদও তাহাই । চণ্ডীদাসের 
অধিকাংশ পদে লালসার চিহ্ও নাই । লোচন বলিয়াছেন-__ 

আমারে, নারী না করিত বিধি তোম। হেন গুণনিধি 
লইয়। ফিরিতাম দেশে দেশে । 

রায় রামানন্দ বলিয়াছেন, সে যে রমণ, আর আমি যে রমণী এই 
দ্বৈতভাব পর্যস্ত আমি হারাইয়াছি। এমন কি বিদ্যাপতি পর্যস্ত 
রাধার প্রেমের স্বরূপকে শেষ পর্ষস্ত নির্লালস করিয়! চিত্রিত করিয়া 
বলিয়াছেন-_-“অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই”। 
বৈষ্ণব পদাবলীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহ! বিপ্রলস্তাত্মক অন্ুরাগের 
বেদনারই গান। 


অঠম পরিচ্ছেদ 


এখন পদাবলীর মোটামুটি একটা বিশ্লেষণ দেওয়া যাইতেছে । 
পদাবলীতে চতুঃষষ্টি রসের বিলাস প্রদধিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর 
এই চতষষ্টি রসকে প্রথমে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন- বিপ্রলম্ত 
ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ত বা বিরহ চারি ভাগে বিভক্ত ঃ পূর্বরাগ, মান, 
প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস। প্রিয়সঙ্গমের পূর্বে যে রতি তাহাই 
পূর্বরাগ। কবিকর্ণপুর এই পূর্বরাগের বিভাগ আটটি বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। যথা--১। সাক্ষাৎ দর্শন, ২। চিত্রপটে 
দর্শন, ৩। স্বপ্রে দর্শন, ৪। বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, €। দুতীমুখে 
শ্রবণ, ৬। সখীমুখে শ্রবণ, ৭। গুণিজনের গানে শ্রবণ ৮। বংশীধ্বনি 
শ্রবণ। কবিকর্ণপুর কেবল নামশ্রবণে পূর্বরাগসঞ্চারের কথা 
বলেন নাই। 
নামানুরাগ -_চত্তীদাস নামানুরাগকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 
চগ্তীদাসের রাধা বলিয়াছেন-_- 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
নাম পর্তাপে যার এছন করিল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বনতি করে নয়নে দেখিয়৷ গো 
যুবতীর ধরম কৈসে রয়॥ 
রূপ গোস্বামীর ললিতমাধবে রাধা, সখী ললিতাকে এই কথাই 
বলিয়াছেন-- 
রাধা ( সরোমাঞ্চম্‌ )-_ললিদে, কো কৃু কহেন ত্বি সুণীঅদি। 
জেণ কেঅলং কণ্ন্ন চেচঅ অদিধী হোস্তেণ উন্মত্তী কিজ্জামি। 


৬৮ পদাবলী-পাহিভা 


লঙ্লিতা, কে এই কৃষ্ণ, কেবল যাহার নাম আমার কর্ণের অতিথি 
, হওয়ামাত্র আমাকে উন্মত্ত! করিয়া তুলিল। 

ললিতার বদলে কুন্দলতা৷ ইহার উত্তর দিয়াছেন-_-সহি, এসো 
লোওত্তরস্স ব্ুণো নিসগঞ, জং সববদএ উপভুজ্যমানব্বি অউরুকে! 
জেবব ভোদি। 

ইহার তাৎপর্য-_সখি, তুমি নিত্যকাল যাহার সঙ্গে মিলিত 
তাহার নাম ত তোমার নিত্যসঙ্গী। তবে অলৌকিক বস্তর স্বভাবই 
এই যে, ইহা! সর্বদা উপভোগ করিলেও মনে হয় পূর্বে যেন ইহার 
আস্বাদই পাওয়া যায় নাই। 

কৃষ্ণপ্রেম যে লোকাতীত বন্ত রূপ গোস্বামী এই কথাই কুন্দলতার 
মুখ দিয়া শুনাইয়৷ দিলেন। নামশ্রবণে যে অনুরাগ তাহা! দেহাত্মকতা- 
বজিত। নাম শুনিয়া অবধি এ নাম রাধার বদন ছাড়িতে নাহি 
পারে। 

প্রভাতে উঠিয়া জটিলার ভয়ে করয়ে গৃহের কাম। 
হাতেতে করিছে মনেতে ভাবিছে মুখেতে জপিছে নাম ॥ 


রূপ গোস্বামী এই নামের আকর্ধনী শক্তি বুঝাইতে বিদগ্ধমাধবে 
লিখিয়াছেন-- 
তুণ্ডে তাগুবিনীং রতিং বিতন্ুতে তুগ্ডাবলীলব্বয়ে 
কর্ণক্রোডকড়ম্থিনী ঘটয়তে কর্ণা বুদেভাঃ স্গৃহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সধেক্র্িয়াণাং কৃতিম্‌ 
নো! জানে জনিতা কিয়ন্তিরম্বতেঃ কৃষ্ণেতিবর্দয়ী ॥ 


যছুনন্দনদাস এই গ্লোকের মূল রসবস্তকে তরলায়িত করিয়া 
আমাদের সকলের উপভোগ্য করিয়! তুলিয়াছেন। 


মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম 
আরতি বাড়ায় অতিশয় । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ এ 
নাম সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নারি হিয়ে 
অনেক তুপডের বাঞ্ছা হয় 1, 
কি কহব নামের মাধুরী । 
কেমন অমিয়! দিয়া কে জানি গড়ল ইহা 
কৃষ্ণ এই হু-আখর করি ॥ 
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কানে 
তাতে কানে অস্কুর জনমে । 
বাঞ্চ। হয় লক্ষ কান যবে হয় তার নাম 
মাধুরী করিয়ে আম্মাদনে ॥ 
কৃষ্ণ হু-আখর দেখি জড়ায় তাঁপিত আখি 
অঙ্গ দেখিবারে আখি চায়। 
যদি হয় কোটি আখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি 
নাম-তন্ু ভিন্ন নাহি ভায় ॥ 
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে 
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ । 
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহলাদন 
নাম করে প্রেম উনমাদ ॥ 
যে কানে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম 
সমভাব করয় উদয়। 
সকল মাধুর্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম 
এ যছুনন্দন দাসে কয়॥ 
যে নাম সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রহ্নাদন ও পরম প্রেমের উম্মাদন, 
তাহা অলৌকিক--অপ্রাকৃত। তাহা! চর্মকর্ণে শ্রুত নয়-_মর্মকর্পেই 

আকণিত। 

স্বপ্রানুরাগ- স্প্রে শ্তামের রূপ দর্শনে পূর্বরাগ-স্চারের 
কতকগুলি পদ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানদাসের “মনের মরম কথ! তোমারে 
কহিয়ে হেথা” পদটি সর্বোৎকৃষ্ট। 


১৬ পদাবলী-সাহিত্য 


ঘন থোর শ্রাবণ রজনীতে বিগলিত চীর অঙ্গে শ্রীরাধা পালকে 
স্বপ্ত। চারিদিকে বর্ষারজনীর মুখরিত আবেষ্টনী সুখন্বপ্পের পক্ষে 
অনুকুল । বারিধারার রিমিঝিমি শব্দ, ঘন দেয়া গরজন, শিখরে 
শিখগড-রোল, মত্ত দাছুরী বোল, কোকিলের কুহরণ, বিল্লীর বঙ্কার, 
ডাহুকীর উৎক্রোশ-_সমস্ত মিলিয়৷ এই আবেষ্টনীর স্থষ্টি করিয়া 
ঘুমঘোর ঘনাইয়! ভুলিয়াছে। এমন সময়ই ঘুমঘোরে শ্রীমতী স্বপ্নে 
দেখিলেন-, 


রূপে গুণে রসসিন্ধ মুখছট! জিনি ইনু 
মাঁলতীর মাল! গলে দোলে । 
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 


আমা কিন' বিকাইন্ু বোলে ॥ 
জ্ঞানদাঁস সুখন্বপ্রভঙ্গের কথা আর বলেন নাই। কিন্তু স্বপ্নের 
পক্ষে যাহ! অনিবার্ধ তাহ! চণ্ডীদাস বলিয়াছেন-_এই স্বপ্ন শ্রীমতী 
দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর হারাইয়া হাহাকার করিতে 
লাগিলেন-_ 
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল বাজিলে যেমন হয়, 
চগ্ডীদাস কহে এমতি হইলে আর কি পরাণ রয়। 
তিনি আরও বলিয়াছেন-_ শ্রীমতী স্বপ্নের নেত্র হইতে প্রিয়তমকে 
হারাইলেন, কিন্ত স্বপ্নপথে মর্মে প্রবেশ করিয়া কালোমাণিক কালা 
বাহার গৌর অঙ্গকে কালো করিয়া দিলেন-_- 
এই ত রসের কুপ। 
এক কীট হয়ে আর দেহ পাওয়ে ভাবিয়ে তাহার রূপ ॥ 
কবির বক্তব্য- প্্রীমতী সেই হইতে কৃষ্ণময়ী হইয়া গেলেন। 
ভাঁরপর শ্টামের চিত্রপট-দর্শনে রাধার অনুরাগ-সঞ্চারের 


কতকগুলি পদ আছে। এইগুলি এবং বন্দীমুখে, দৃতীমুখে, সখীমুখে 
গুণকীর্তন শুনিয়।! পূর্বরাগ সঞ্চারের পদগুলিতে চমংকারিতা বিশেষ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ .  . এ 


কিছু নাই। এগুলি যেন .সংস্কৃত কবিদের পরিকল্পিত পূর্বরাগ- 
সঞ্চারপদ্ধতির অন্ধ অন্ুকৃতি মাত্র। ইন্দ্রজালের সাহায্যে রূপদর্শনের 
কথা একমাত্র দীন চণ্ডীদাসের পদেই আছে। 

রূপ গোন্বামী পূর্বরাগের উদ্দীপন-বিভাবগুলির সাহায্যে 
চমৎকার রসম্থ্টি করিয়াছেন একটি শ্লোকে-_ 


একন্ত শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং। 
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্থস্ত বংশীকলঃ ॥ 
এষ সিপ্ধঘনছ্যতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ। 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্তে ম্ৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 
এই শ্লোকে চমতকার কবিকৌশল আছে। রাধা বলিতেছেন-_ 
কৃষ্ণ এই অক্ষরছয় শুনিয়া! মন চুরি গেল। অন্য একজনের মুরলীধ্বনি 
শুনিয়াও এ দশা হইল। আবার একজনের চিত্রপট দেখিয়া তাহার 
অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। হায়, তিনজন পুরুষে আমার এককালে 
অনুরাগ জন্মিল-_ইহার চেয়ে ষে মরণ ভালো ছিল। যছুনন্দন দাস 
এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস এই শ্লোকের 
অনুবাদ করিয়া শেষে ভণিতায় শ্রীমতীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন-_ 
| গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি অতয়ে করহ বিশোয়াস। 
যাকর নাম মুরলীরব তাকর পটে ভেল যে৷ পরকাশ ॥ 


এইরূপ আশ্বাস দানই ত দরদী সখীর কাজ। এই আশ্বাসটুকু 
না দিলে পদকর্তার সখীধর্মচ্যুতি ঘটে । 

বংশীর দৌত্য-রূপ দেখিবার আগে বাঁশী শুনিয়! যে অনুরাগ 
তাহ! নামান্ুরাগের মতই দেহাত্বকতাবজিত। এই অন্থু্রাগ রাধার 
রতিকে প্রাকৃত প্রেমের অতীত স্তরে উন্নীত করিতেছে । কবিরা 
স্রীরাধিকাকে আত্মবিস্থৃতারপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি যে 
শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার নিত্যসঙ্গিনী বংশীধ্বনি শুনিয়৷ “মধুরাংশ্চ 
নিশম্য শব্ধান জননাস্তর সৌহৃদের মত সে কথা যেন তাহার মনকে 
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পরুনথুকী করিয়া তুলিতেছে। রূপ খোম্বামীর রাধিক। মুরলীধবনি 
শুনিয়| বলিতেছেন 
রাধা-_নাদঃ কদম্ববিটপাস্তরতো! বিসর্পন্‌ 
কে নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে । 
হা হা কুলীনগৃহিনী গণগরৃণীয়াং 
যেনাগ্ভ কামপি দশাং সখি লস্তিতান্মি । 
ললিতা--হলা এসে মুরলীরও। 
রাধা--অজড়ঃ কম্পসংবাদী শস্্রাদন্যো নিকৃস্তনঃ 
তাপনোহমুষ্ণতাধারঃ কোহয়ং ব1 মুরলীরবঃ ॥ 


হলা, ণাহং মুরলীণাঅস্স অগহিমা। তা অলং বিপ্পলস্তেণ 
ফুটং এসে। কেণ বি মহানাঅরেণ কোবি মোহনমন্তো পঠীয়দি । 

যছুনন্দন দাস এই অংশকে যে চমৎকার পদে পরিণত করিয়াছে, 
- তাহাই বংশীরবান্ুরাগের সব্বশ্রেষ্ঠ পদ। 


কদম্বের বন হৈতে কিবা শব আচন্থিতে 
আসিয়া পশিল মোর কাণে। 
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্যপদাবলী 
কি জানি কেমন করে প্রাণে ॥ 
সথিহে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে । 


হা হা কুলাঙ্গনা মন গ্রহিবারে ধৈর্যগণ 
যাহে হেন দশ! হেল মোরে ॥ 

শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে 
মোহন মুরলীধবনি এহ | 

সে শব্দ শুনিয়। কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে 
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ ॥ 

প্লাই কহে কেব! হেন মুরলী বাজায় যেন 


বিষাম্নতে একত্র করিয়া । 


অষ্টম পরিচ্ছেধ | ৭৩" 


জল নহে হিমে জন্থ কাপাইছে সব তনু 
প্রতি তনু শীতল করিয়া ॥ 
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে 
ছেদন ন! করে হিয়া মোর ।. | 
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি 
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥ 
কোন স্থনাগর সেই মহামন্ত্র পড়ে যেই 
হরিতে আমার ধের্য যত। 
দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগয়ে চিত 
দাস যছুনন্দনের মত। 
[ পদকল্পতরুর পাঠ না লইয়া পদরত্বসারের পাঠ উৎকলন করা 
হইল, নতুবা ভণিতা পর্যস্ত পৌছায় না। ] 
যছুনন্দন দাস “বিষামূতে একত্র করিয়া” এই কথাটি সংযোগ করিয়। 
বংশীধ্বনির প্রকৃত পরিচয়ই দ্রিয়াছেন। ইহাতে ইহার স্বরূপ আরো 
পরিস্ফুট হইয়াছে। একাধিক কবি এই বংশীধ্বনিকে “বংশীর দংশন 
বলিয়াছেন । : ইহার জ্বালা! শ্রীমতী ছাড়া কেহই জানে না । এই জ্বালার 
কথ! বনু পদেরই উপজীব্য । কমলাকাস্ত দাসের রাধিকা বলিয়াছেন-_- 
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি যেন কাপে মোর গ।। 
বসন খসিল কেশ আউলাইল চলিতে চলে না পা। 
নয়নের বারি নিবারিতে নারি বয়ানে না সরে কথা । 
না জানি কেমন করিছে জীবন মরমে হৈল ব্যথা ॥ 
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী সভাই শুন্যা্থে ধ্বনি । 
একা কেন মোর দহে কলেবর যেমন দংশিল ফণী ॥ 
এ বংশী যে একেবারে আত্মহারা করে-- 
' শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর। 
খসয়ে কাখের কুস্ত নীবিনিচোর ॥ 
সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে । 
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ডাঁকিয়৷ চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে 
ন্তরমন্ত্র কিছুই না মানে 
তত্ত্রমন্ত্রে কি হইবে? ইহা যে মহানাগরের মোহনমন্ত্র ৷ 
বংশীধবনিমুগ্ধ শ্রুতি ত্বতই নেত্রকে রূপদর্শন-লালসায় ব্যাকুল 
করিতেছে । উজ্জলনীলমণিতে রূপ গোস্বামী বংশীকেই প্রধান দত 
বলিয়াছেন । 
না জানি কেমন সেই কোন জন এমন শব্ধ করে। 
ন। দেখি তাহারে হাদয় বিদরে রহিতে ন। পারি ঘরে ॥ 
এই বংশী ধ্বনি যাহার কর্ণে দংশন করে সে আর ঘরে থাকিতে 
পারে না। দেশে দেশে যুগে যুগে কত শচীমাতার অঞ্চলবন্ধন 
ছাড়াইয়া কতজনই ন বংশীর বেড়াজালে বাঁধা পড়িয়া পথে বাহির 
হইয়াছেন। এ বংশীধ্বনি শুনিয়া, “সতী ভূলে নিজ পতি মুনি ভূলে 
মৌন। শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণও ॥' 
অনস্ত্দাস এই ব্রজবেণুকে অনন্তের বিশ্ববেণুরপে কল্পিত 
করিয়াছেন-_- 
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়! শুনে যমুনায় বহই উজান । 
না চলে রবির রথ বাজী নাহি পায় পথ দরবয়ে দারু ও পাষাণ ॥ 
শুনিয়া মুরলী ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি তপজপ কিছুই না ভায়। 
তৃণমুখে ধেন্ু যত উর্ধমুখে রহত বাছুরী হৃপ্ধ নাহি খায় ॥ 
ইহা ভাগবতেরই প্রতিধ্বনি-_ 
কা স্ত্রঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত- 
সম্মোহিতার্ধচরিতানন চলেজিলোক্যাম্‌। 
ব্রেলোক্াযসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপম্‌ 
যদ্‌গো দ্বিজক্রমম্থগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌। (শ্ত্রীমদ্ভাগবত ) 


এনে 


নবম পাও | 
৬৫ সপ 
রূপানুরাগ- পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম উপজীব্য শ্রীরাধার 
ূর্বরাগ। এই প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনে যে রূপান্গুরাগ তাহাই প্রধান। 
.শ্রীকষ্ণকে “প্রথম দেখিয়! শ্রীরাধার যে রূপমুগ্ধতা ও তজ্জনিত 
তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ও আত্মবিস্থৃতি, তদবলম্বনে অনেক উৎকৃষ্ট পদ 
রচিত হইয়াছে। রাধার রূপমুগ্ধ নয়নে শ্রীকষ্চের রূপের যে 
অসামান্যতা-_-তাহা! রাধার মনের মাধুরী দিয়া গড়া । কবিরা নানা 
ভাবে এই ভাববিগ্রহের বর্ণনা করিয়াছেন । কবিরা নানা বিচিত্র 
আবেষ্টনীতেও শ্রীকৃষ্ণকে রাধার দৃষ্টিপথে আনিয়াছেন। 
বিছ্াপতি বলিয়াছেন-_ 
কালিন্দীতীর ধীর চলি যাতা। 
জ্ঞানদাস বলিয়াছেন-- 
তরু অবলম্বন কে। 
হৃদয়-নিহিত মণিমাল বিরাঁজিত সুন্দর শ্যামর দে। 
যছুনাথ বলিয়াছেন-_ ৰা 
কি পেখলু যমুনার তীরে । 
বংশীবদন বলিয়াছেন-_ 
যমুনা যাইতে পথে ছু' সারি কদম্ব আছে 
তাতে চড়ে সে কোন দেবতা । 
গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 
হাসিয়া হাসিয়! অঙ্গ দোলাইয়। নাচিয়া নাচিয়া যায় । 
আর একস্থানে গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 
মঝু মুখ দরশি বিহমি তম্ু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ। 
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয়দলে করু দংশ ॥ 
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বলরাম দাস বলিয়াছেন-_ 

অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়! ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। 

এক এক কবি রাধাকেও এক এক অবস্থায় কল্পিত করিয়া শ্যামকে 
দেখাইয়াছেন। 

লোচনদাসের রাধা বলিতেছেন-_ 

যমুনার জলে যাইতে সনি কালোরপ দেখিয়াছি । 

জ্বানদাসের রাধা বলিতেছেন-_. র 

জলে যাইবার কালে নয়, জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিতে সে রূপ 
চোখে পড়িল-_ 

সে জল ফেলিয়া যাই লোকলাজ ভয় পাই 
কি করিব কিবা লয় মন। 


অনস্তদাসের রাধা! বলিতেছেন-- 


নাহিতে নাহিতে রঙ্গে জলদ শ্যামের অঙ্গে 
দিঠি পড়িয়। গেল মোর। 


রাধার মুখ দিয়া কবির! শ্রীকৃষ্ণের রূপ নানা পদে পরিস্ফুট 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অপ্রাকৃত রূপের বর্ণনার ভাষ! 
খু'জিয়া না পাইয়া তাহারা সংস্কৃত কবিদের ভঙ্গী, পদ্ধতি ও অলম্কৃতি 
অনুসরণ করিয়াছেন--উপমায় বুঝাইবার জন্য তাহাদের কল্পনা সৌন্দর্য- 
জগতে, তন্ন তন্ন সন্ধান করিয়াছেন সুকুমার, পেলব, মোহন বস্তর 
আহরণে। তন্ন তন্ন শব্দের অর্থ “তাহা নয়, তাহা নয়'-_এইভাবে 
পরিহার। ফলে, ব্যতিরেক অলঙ্কারেরই প্রাছুর্ভাব হইয়াছে খুব বেশি । 
কয়েকটি পদে রূপযুধ্ধতার নিজন্ব ভাবা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষায় 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে--শত সহত্র উপমা, ব্যতিরেক 
ইত্যাদি অলঙ্কারে সে রূপটি ফুটে নাই। আমি তাহারই ২৪টি 
নিদর্শন দিব এখানে । জ্ঞানদাস বলিয়াছেন এক কথায়-_- 


মবম পরিচ্ছেদ দি 


লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ। 
গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 
' সই, কিবা সেই নয়ন চাহনি । 
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে, 
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ 
কিংবা 
ঢল ঢল কীচ। অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়! যায়। 
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরুছা পায় ॥ 
রাধামোহন বলিয়াছেন-_ 
পদনখচন্দ্র আনন্দসুধা ঝরু স্থাবরজঙ্গম পান। 
বিদ্ভাপতি বলিয়াছেন-- 
কি কহব রে সথি কামুক রূপ, 
কো পাতিয়াব ত্বপনস্বরূপ । 
অনুপ্রাসের যাতুকর জগদানন্দ বলিয়াছেন-_ 
ভামিনী-সরমভরমভয়ভঞ্জন ভূষণে ভরু সব অঙ্গ । 
চণ্ডীদাস বলিয়াছেন-_ 
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল 
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়। 
গোবিন্দদাস আর একস্থলে বলিয়াছেন-_- 
যে অঙ্গে পড়ে এ দিঠি সেই অঙ্গে রয়। 
মনে হয়, যদি সর্বাঙ্গ নয়ন হইত তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়! সে 
রূপন্ুধা পান করা যাইত। 'প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী । 
ত্বানদাস বলিয়াছেন-_ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া৷ গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান। 
বিদরিয়া যায় হিয়া কি যে করে প্রাণ ॥ 


৮ পদদাবলী-সাহিত্য 


এই প্রসঙ্গে বলরাম দাসের পদটি চমৎকার-_. 
কিবা! সে মোহন বেশ দেখিতে মূরছে দেশ 
না রহে সতীর সভীপনা । 
তরমে দেখিলে যারে জনম ভরিয়! সই 
ঝুরিয়ে মরয়ে কতজনা ॥ 
, কিকরিলু' কিবা হৈল কেন বা সে বারাইলু" 
কি শেল হানিয়! গেল বুকে। 
জাতিকুলশীল শিরে বজর পড়িল সই 
কানুরে দেখিয়া চোখে চোখে ॥ 
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিদ দূরে গেল গে! 
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে। 
উভূ উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ 
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥ 
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে 
বাতাসে পাষাণ হয় পানি । 
বলরাম দাস বলে সে অঙ্গ পরশ হ'লে 
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি। 
সমস্তগুলিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে-- 
কবিরাজ গোবিন্দদীসের-_ 
আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলু' কান। 
-_এই পদটি অন্যত্র উৎকলিত হইল। ছন্দোমাধুর্যের দিক্‌ হইতে 
অনস্তদাসের নিম্নলিখিত চরণগুলি স্ুুন্দর। ইহা কলবঙ্কারের 
সাহায্যে রূপের অপূর্বতার প্রকাশ-- 
বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল 
দিঠি বঙ্কিম নট খঞ্জন জোড়। 
কিয়ে মৃছু মাধুরি হাস উগারই 
গীপী আনলে আখি পড়ল হি ভোর ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ 4৯ 
অঙ্গদ বলয় হার মণিকুগুল 
চরণে নুপুর কটি-কিস্কিণী কলন!। 


অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ ঢরঢর 
কালিনি জলে যৈছে চান্দকি চলনা ॥ 


আকর্ষকের আকর্ষণের ছণিবারত। পরীক্ষিত হয় আকৃষ্টের চিত্তের 
বিষুগ্ধতা ও অভিভবের দ্বারা । রাধার জীবনে ষে অসামান্য প্রভাব 
সঞ্চারিত হইল, তাহার দ্বারাই শ্যটামের রূপের অসামান্য মাদকতা ও 
মোহনতা। গ্যোতিত হইয়াছে। অনতিস্ষুটযৌবনা অজ্ঞাতরাগান্বাদা 
রাধার জীবনে যে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিপধয় ঘটিল, তাহার 
বর্ণনাই শ্যামের রূপের অলাধারণতা, অপূর্বতা ও উন্মাদিকা আকর্ষণী 
শক্তি সুচিত করিতেছে । কবির! শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রভাবকে এমনি 
ছুপিবার করিয়! বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে রূপ দেখিলে কোন নারীর 
কুলশীল-লজ্জাভয় কিছুই আর থাকিতে পারে না। ইহার অনিবার্ধ 
পরিণতি আকৃষ্ঠার শরম, ভরম, গুরুজনভয়, সতীধর্ম সমস্ত পায়ে 
ঠেলিয়া শ্তামের উদ্দেশে অভিসার । 

ঘনশ্যাম বলিয়াছেন-- 

মৃছ মৃদু ভাষ হাস উপজায়ল দারুণ মনসিজ আগি। 
যাকর ধূমে ধরমপথ কুলবতী হেরই রহু পুন ভাগি ॥ 
এই কথারই পুনরুক্তি আছে বনু পদে। 
গ্রীরপ বলিয়াছেন 
কোহয়ং যুব! জগদনঙ্গময়ং করোতি। 

শ্রীরুষ্ধের পূর্বরাগ-_্রীকষ্ণের পূর্বরাগ রাধাকে স্বচক্ষে দর্শন 
হইতেই সঞ্জাত। শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাধিকার রূপদর্শনেই মোহিত হ'ন 
নাই-_তাহার হাবভাব, গতিবিধি, অঙ্গচালনার ভঙ্গী ইত্যাদিও 
রতিরসের উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছে । এই শ্রেণীর বিভাবের 
বর্ণনাতেও বিস্ভাপতিই অদ্বিতীয়। | 


৮০ পদাবলী-সাহিত্য 


বিগ্ভাপতির শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
গেলি কামিনি গজহু-গামিনি বিহসি পালটি নেহারি। 
ইন্দ্রজালক কুসুম-শায়ক কুহকী ভেলি বরনারী ॥ 
জোড়ি ভূজযুগ মোড়ি বেঢ়ল ততহি বয়ন সুছন্ন । 
দাম-চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ॥ 
উরহি অঞ্চল ঝাপি চঞ্চল আধ পয়োধর হের । 
পবন পরাভবে শারদ ঘন জন্থু বেকত করল স্মেরু ॥ 
সংস্কত কবিদের অনুস্থতি হইলেও উপ্রেক্ষাঞ্চলিতে কবির কৃতিত্ব 
আছে। কবির অলম্করণের কৃতিত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য নয়, ভাবভঙ্গীর 
রাগোন্দীপকতা প্রদর্শনই উদ্দেশ্ত। জ্ঞানদাসের এ বিষয়ে 
মৌলিকতা আছে-_ 
খেলত ন। খেলত লোক দেখি লাজ । 
হেরত ন! হেরত সহচরি মাঝ ॥ 
বোলইতে বচন অলপ অবগাই। 
হাসত না হাসত মুখ মুচকাই ॥ 
উলটি উলটি চলু পদ ছুই চারি। 
কলসে কলসে যেন অমিয়া উঘাড়ি ॥ 
শেধাংশের উৎপ্রেক্ষা বিস্ভাপতির উংপ্রেক্ষাগুলিকেও যেন ম্লান 
করিয়া দিয়াছে। 
শৈশব-যৌবনের বয়োদোলায় আন্দোলিতা শ্রীরাধার হাবভাবভঙ্গীর 
বর্ণনায় বিছ্ভাপতি বৈশিষ্ট স্থ্টি করিয়াছেন-- 
খেনে খেনে নয়নকোণে অনুসরই | 
খেনে খেনে বসনধুলি তনু ভরই ॥ 
খেনে খেনে দশনক ছটাছট হাস। 
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস ॥ 
হদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর। 
খেনে আচর দেই খেনে হয় ভোর ॥ 


মবম পরিচ্ছেদ ৮১ 


চণ্তীদাসেরও মৌলিকত। লক্ষণীয়-_. 
(১) বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে কর সে করচে থুইয়! 
দেখিয়া লোভয়ে মর্দন শোভয়ে কেমনে ধরিব হিয়া ॥ 
(২) পথে জড়াজড়ি দেখিন্ নাগরী সীর সহিতে যায় । . 
সকল অঙ্গ মদনরঙ্গ হসিত বদনে চায় ॥ 
(৩) সই, মরম কহিলু' তোরে । 
আড়নয়নে ঈষৎ হাসিয়া আকুল করিল মোরে ॥ 
ফুলের "গেঁড়ুয়া লুফিয়! ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ । 
উচ কুচধযুগ-বসন ঘুচায়ে মুচকি মুচকি হাস ॥ 
চণ্ডীদাসের শ্রীরাঁধ৷ কেবল হাবভাবে নয়, বসনভূষণেও শ্যামকে 
মুগ্ধ করিতেছেন__ 
বাম অ্কুলিতে যুদরি সহিতে কনককটোরি হাতে। 
সথায় সিন্দুর নয়নে কাজর মুকুতা শোভিত নথে ॥ 
শ্রীরাধা “ম্বা্গৈবিভূষিতা? । তাহার ভূষণের কি প্রয়োজন আছে ? 
তবু বিগ্ভাপতি হাবভাবের সঙ্গে বেশভূষা মিলাইয়া মোহনতার স্যষ্টি 
করিয়াছেন__ 
আধ আচর খসি আধ বদনে হাসি আধহি নয়নতরঙ্গ । 
আধ উরোজে হেরি আধ আচর ভরি তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 
একে তন্থু গোরা কনক কটোরা অতনু কাচল। উপাম। 
হারে হরল মন জন্ু বুঝি এছন ফাদ পশারল কাম ॥ 
অঙ্গের এই আধ-নগ্রতা আধ-মগ্রতা রতিরসের ছুন্নিবার উদ্দীপক। 
/পৰয়ঃসন্ধি-শ্রীকষ্ণের পূর্বরাগপ্রসঙ্গে রাধার বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার 
পদগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কয়েকটি পদে কেবল দশাস্তরের 
বর্ণনা___অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমপরিপুষ্টির কথা । পর্যায় ও পরিবৃত্তি 
অলঙ্কারের সাহাযো সংস্কত কবিদের অনুসরণে অজপ্রত্যঙ্গ ও 
হাবভাবের রূপান্তর দেখানো হইয়াছে। জীব গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ 
৬ 


৮২ পদাবলী-দাহিত্য 


কৌটিল্যম্াসীং সহজং কচেষু যৎ 
তৎ সাংপ্রতং বাচি বিলোকনেইপিতা ৷ 
ইহা! পর্যায় অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত । 
বাঙালী বিগ্ভাপতির' একটি পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-__ 
কটিক গৌরব পাওল নিতন্ব। 
ইনকে ক্ষীণ উনহি অবলম্ব ॥ 
প্রকট হাস অব গোপত ভেল। 
বরণ প্রকট ফির উহনকে গেল ॥ 
চরণচলন গতি লোচন পাব। 
লোচনক ধৈরজ পদতল যাব ॥ 
ইহা পরিবৃত্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত । 
সাহিত্যদর্গণের নিম্নলিখিত শ্লৌোকটি হইতে কবির বয়ঃসন্ধির 
পদাবলীর প্রেরণ! পাইয়াছেন-_ 
মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতা । 
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জবং ধাবতি ॥ 
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নৃতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা- 
দক্গানীব পরস্পরং বিদধতে নিলুষ্ঠেনং সুক্রবঃ ॥ 
রূপবর্ণনায় অলংক্ৃতি-_ভারতীয় সাহিত্যে উৎপ্রক্ষা, উপমা! 
ও ব্যতিরেক অলঙ্কারের সাহায্যে নায়িকার রূপবর্ণনার গতানুগতিক 
প্রথা আছে। পদাবলীর বয়ঃসন্ধি-বর্ণনাতে ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগপ্রসঙ্গে 
অলঙ্কারের আতিশব্য দৃষ্ট হয়। এই প্রথায় রাধার অঙ্গসৌষ্ঠবের 
বর্ণনায় বি্াপতি অদ্ধবিতীয়। অলঙ্কারগুলি মামুলি ধরণের নয়। 
সংস্কৃত কবির অলঙ্করণ বিদ্ভাপতির হাতে নবকলেবর লাভ করিয়াছে 
মাত্র । দৃষ্টান্তন্বরূপ-_ 


অপরূপ পেখলু' রাম! । 
 কনকলত। অবলম্বনে উয়ল হরিণহীন হিমধামা ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ .. ৮৩ 
নয়ননলিন দউ অঞ্জনে রঞ্ধই ভাঙু বিভঙ্গী বিলাসা। 
চকিত চকোর জোড় বিধি বান্ধল কেবল কাজরপাশা! ॥ 
গিরিবর গুরুআ। পয়োধর পরশিত গিম গজমোতিম হারা । 
কাম কমু ভরি কয়! শস্তু 'পরি ঢারত সুরধুনীধারা ॥ 
বি্ভাপতির-- | 
যাই বাহ পদযুগ ধরই। তঁহি তহি সরোরুহ ভরই ॥ 
এবং তাহার অনুকরণে গোবিন্দদাসের রচিত-- 
যাই! যাহা নিকসয়ে তনু তন্ধু জোতি। 
তাই। তাই৷ বিজুরি চমকময় হোতি ॥ 
এই ছুটি পদও উল্লেখযোগ্য । 
রূপদর্শনের প্রভাব--রাধা একবার যৌবনের আবির্ভাব অনুভব 
করিয়৷ চাপল্য পরিহার করিতেছেন-_-আর বার ভুলিয়া যাইতেছেন 
তাহার যৌবনোন্সেষ হইয়াছে--এই দোটানার ভাবটিকে কবিরা 
রচনায় উপভোগ্য করিয়। তুলিয়াছেন। এ যেন শৈশব-যৌবনের 
হিন্দোললীল!। 
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি। 
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥ 
বালিকাদের সঙ্গে রাধা বালিকার মত খেলা করে, তরুণীদের সঙ্গে 
হাস-পরিহাস করে। কেহ যদি শ্রিষ্ট বচনে পরিহাস করে তবে “কাদন 
মাথি হাসি দেয় গারি'--কাদনমাখা স্থরে হাসির সঙ্গে গালি দেয়। 
কবহু বাঁধয়ে কচ কবহু বিথারি। 
কবনু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উাড়ি ॥ 
পেখলু ব্রজ নবনারী । 
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥ 
রাধার এই বয়ঃসদ্ধিকালের হাবভাবগুলি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে দোলাচলবৃত্তি 
করিয়া তোলে। অনুরাগ না বিরাগ তিনি বুঝিতে পারেন ন!। 
কিয়ে অগ্ুরাগিণী কিয়ে বিরাগিনী বুঝইতে সংশয় ভেল। 


৮. পদাবলী-সাহিত্য 


সষ্টংল্লাত৷ রাধা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে নানা রসময় আবেষ্টনীতে 
নানা রাগোন্দীপিক! দশাতেই দেখিয়াছেন, কিন্তু রাধার রূপ আ্রীকফকে 
সবচেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে স্নানপথে ও আানের ঘাটে। বলা বাহুল্য, 
.কবিত্বের দিক হইতে রদও বেশ জমিয়াছে বিতথ কেশ-বাসে 
স্ানাধিনীর আধ-নগ্র আধ-মগ্ন ব্ূপবৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়া । 


স্নানপথের চিত্র 


মহুচরি মেলি চললি বররঙ্গিনী কালিন্দী করই সিনান। 
কনয়া শিরীষ কুসুম জিনি তন্ুরুচি দিনকর কিরণে মৈলান ॥ 
সজনি, সো ধনী চিতক চোর । 
চোরিক পম্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর । 
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল ॥ 
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ দুহু' পাছুক করি নেল। 
--গোবিন্দদাস 
অর্থাৎ 


সখীগণ সাথে চলে রঙ্গিণী নদীতে করিতে সান। 
কনক শিরীষ জিনি তার তনু খর রবি করে ম্লান ॥ 
সজনি--সে ধনী চিত্তচোর। 

চোরের পন্থা মোরে দেখাইল চোর! কটাক্ষ ওর ॥ 

তপ্ত বালির পথে স্থকোমল চরণে সে ধীরে যায়। 

সখি এ সজল দিঠি পঙ্কজ পানুই হ'লে! সে পায়। 
প্রখর রৌদ্রে গীড়িতা৷ রাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় যেন করুণায় 
বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই করুণ! রতিরসেরই সঞ্চারী ভাব । 


ম্লানের ঘাটের চিত্র- 
শুনহে সুবল পরাণ সাঁডাতী কে ধনী মাজিছে গা । 
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপর পা॥ 


নবম পরিচ্ছেদ ৮ 


সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে পড়েছে চিকুরয়্াশি। 
কান্দিয়৷ আধার কনক টাদার শরণ লইল আসি॥ 
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিভাড়ি পরাণ সহিতে মোর । 
সেই হতে মোর হিয়! নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর ॥ 
_চত্ীদাস (মতান্তরে লোচনদাস) 
কবিত্বের দিক্‌ হইতে এই চিত্রটির তুলন! হয় না । 
ম্লানান্তের চিত্র 

যাইতে পেখলু" নাহলি গোরি। 

কতি সঞ্জে রূপ ধনী আনলি চোরি ॥ 

কেশ নিঙাড়িতে বহে জলধার! । 

চামরে গলয়ে যেন মোতিম হারা ॥ 

অলকহি" তীতল তহি' অতি শোভা । 

অলিকুল কমল বেড়ল মধুলোভা ॥ 

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাঁতা। 

সিন্দুরে মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা ॥ 

সজল চীর রহ পয়োধর সীমা । 

কনক বেলে জন্ু পড়ি গেও হীম! ॥ 

ও নুকি করইতে চাহে কি দেহ! । 

অবহু" ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা ॥ 

এঁছে ফেরি রস না পাওব আর। 

ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥ 

বিদ্ভাপতি কহে শুনহ মুরারি। 

বসনে লাগল ভাব ও রূপ নেহারি ॥-_বিষ্ভাপতি। 


বর্তমান যুগের ভাষায় 


হেরিনু নাহিয়। যায় গোরোচনা গোরী, 
কোথা হতে এত রূপ হরে তনু ভরি। 


প্দাবঙগী-সাহিত্য 

জলধারা বয় কেশ নিভাড়িতে তার, 
চামরে ঝরিছে যেন মুকুতার হার। 
সিক্ত অলক ছুলে কপোলেরে শোভি, 
অলিকুল শতদলে যেন মধুলোভী । 
নয়ন অরুণ হ'ল গলিয়। কাজল, 
সিন্দুরে রঞ্জিত যেন বা কমল । 

লিপ্ত সজল বাস পয়োধরভারে, 

কনক বিশ্ব যেন শোভিছে তুষারে। 
নিজেরে ধনীর দেহে লুকাইতে চায়। 
এখনি ত্যজিবে ধনী তাই ভয় পায়॥ 
ক্ষণিক এ রস, ফিরে না পাইবে আর, 
এত ভাবি কাদে বাস গলে জলধার। 
বি্ভাপতি কহে শুনহে মুরারি, 
বসনেও ভাব লাগে ও রূপ নেহারি। 





দশম পরিচ্ছেদ 


- রূপযুধধ। রাধা-_এই রূপমুগ্ধা রাধার চিত্তের চাঞ্চল্য বহু উৎকৃষ্ট 
পদের উপজীব্য । রাধার মনের এই অবস্থার বনায় চণ্ডীদাসের 
সমকক্ষ কেহ নাই। 

১। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বীস সঘন কদম্বকাননে চায় ॥ 
২। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। 
পদ হুইটি স্ুবিখ্যাত, সেজন্য পদ ছুইটি উৎকলন করিলাম না। 
উজ্জ্বল নীলমণির নিয়লিখিত পদটির সহিত ইহার ভাবসাম্য আছে। 
তবমূদবসিতানিক্ষামন্তী পুনঃ প্রবিশস্ত্যসৌ 
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্‌ শতং ব্রজসীমনি। 
অগণিতগুরুত্রাসশ্বাসান্‌ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং 
ক্ষিপসি বুশোনীপারণো কিশোরি দৃশোদ্য়ং ॥ 
এই শ্লোক হইতে চণ্তীদাসের পদ-_না--০তদাচে পর হইতে 
এই শ্লোক? 
রাধার এই ভাবাস্তর ও আত্মধিস্থৃতি সখীদের দৃষ্টি এড়াইতে 
পারে না। সখীদের কৌতৃহল, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এই প্রসঙ্গে বহু 
পদের বিষয়-বস্তু হইয়াছে । 
সখী যেন কিছুই জানে না, এই ভান করিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছে-_ 
চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ । . 
বচনক ভীতি বুঝই না পারিয়ে কাহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥ 
সুন্দরি, কী ফল পরিজনে বাঁচি। 
শ্বাম স্থনাগর গুপত প্রেম ধন জানলু' হিয়! মাহা সাচি ॥ 


পদাবলী-সাহিত্য 


এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি অঙ্গভঙ্গিম সাথী । 

গীঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলু* আখি ॥ 

গহন মানারথে পস্থ না হেরসি জীতলি মনমথরাজ । 

গোবিন্দদীস কহই ধনি বিরমহ মৌনহি" সমঝলু' কাজ ॥ 
বর্তমান বাংলা ভাষায়-_ 


চারিদিকে ঘন ঘন চকিত নয়নে চাহ 
ঢাকিছ আবার ঢাকা অঙ্গ ৷ 
বচনভঙ্গী তব আমাদের বোধাতীত 


কোথায় শিখিলে এই রঙ্গ ? 
সুন্দরি, সখী সনে কি ফল প্রতারি' ? 


্যামের পিরীতি ধন বুকে তব স্থুগোপন 
খাঁটি যা তা বুঝিতে যে পারি। 
মরম প্রকাঁশে তব হাঁসি, দেহে প্রতি নব 


ভঙ্গিমা দেয় তার সাক্ষ্য | 
গাটে তব সোনা বাধা ঝলকে বদনেতে তা যে, 
রি কি হবে শুনে ও মুখে বাক্য । 
গহন কামনাবনে পথ খু'জ অকারণে 
জিনিয়াছ মন্মথরাজ। 
গোবিন্দদাস কয় কাজ নাই উত্তরে 
মৌনেই হইয়াছে কাজ । 


আসল কথা বুঝিয়াও সখী জিজ্ঞাসা করিতেছে-__ 
কেনে তনু মোড়সি করি কত রঙ্গ ? 

কেন-- ঘামকিরণ বিন্ু ঘাময়ে অঙ্গ ? 

উত্তর না পাইয়া সখী বলিতে ছে-_- 
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই। 
মরমক বেদনা বদন সব কহই ॥ 


দশম পরিচ্ছেদ ৮৯ 


চণ্তীধাসের সর্থীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়! ঘনশ্টামের সব্খী বলিতেছে-_. 
নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই ঘন ঘন মেটসি তাই । 
সচকিত লোচনে জলদ নেহ্বারসি মাগসি হাত বাড়াই ॥ 
ক্ষণে ঘর বাহির করসি নিরস্তর খেনে খেনে দশ দিশি হেরি । 
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভায়ষি কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥ 
কেলিকদন্ব পুনহি পুন হেরসি ঘন ঘন তেজসি শ্বাস। 
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥ 
সনাতনের সখী বলিয়াছেন-- 
রাধে নিগদ নিজং গদমূলম্‌। 
তাহার অনুকরণে বন পরবতাঁ কবিরাজদের সখীরাও শ্রীরাধার 
অভিনব ব্যাধির নিদান সম্বন্ধে কৌতুহলী হইয়াছেন। প্রয়োজন ন! 
থাকিলেও কোন কোন পদে বৈষ্ভ, ওঝা ইত্যাদির শরণ গ্রহণ করা 
হইয়াছে। 
একজন অতি দরদী সখী বলিতেছেন--কহিতে লজ্জা করিও লা । 
তোমার জন্ত অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তত আছি। 
এ তুয় সঙ্গিনি রঙ্গিনি রসিকিনি কহিলে কি আওর লাজে । 
ফণি মণি ধরব শমন ভবনে যাব যৈছে সিধারব কাজে ॥ 
হাম আগ্ুয়ানী আগুনি পৈঠব বৈঠব যোগিনি সাজে । 
তন্ত্রমন্ত্র যত শত শত ঢু'ডব বৃড়ব সাগর মাঝে ॥ 
এই ভাবে সখীরা নানা রূপে রাধাকে আশ্বস্ত করিতেছেন । 
খ্যাম-রূপানলে সন্তপ্তা ও অনুতপ্তা রাধা বলিতেছেন-_ 
কেন গেলাম জল ভরিবারে । 
যাইতে যমুনা ঘাটে সেখানে ভুলিনু বাটে 
তিমিরে গরাসল মোরে ॥ 
সর্খীরাও অনেক সময় শ্রীমতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সতর্ক 
করিয়। দিয়াছেন_ যাহা হইবার হইয়াছে--আর যমুনার ঘাটে যাইও 
না, সেখানে কদস্ব তরুমূলে “চিকনকাল! করিয়াছে থানা ।' 


৯৬ পদাবলী-সাহিত্য 


কেন সে রূপ দেখিলাম বলিয়া একদিকে যেমন রাই অনুতাপ 
করিয়াছেন- অন্যদিকে তেমনি ভাল করিয়! প্রাণ ভরিয়! দেখা হইল ন| 
বলিয়াও তাহার অন্ুতাপের অন্তু নাই। কখনও বলিতেছেন-_ 
“ঘোমটা হইল কাল” কখনও বলিতেছেন--“ননদিনী হইল জগ্জাল। 
কখনও বলিতেছেন-_ 
দারুণ দৈব কয়ল ছুহু" লোচন তাহে পলক নিরমাই । 
তাহে অতি হরিষে ছুহু" দিঠি পূরল কৈছে হেরব মুখ চাই ॥ 
তাহে গুরু ছুরজন লোচনকণ্টক সঙ্কট কতন্ু' বিথার। 
কুলবতী বাদ বিবাদ করত কত ধরজ লাজবিচার ॥ 
কখনও তিনি নিমেষরহিতা মীনপত্বীগণের প্রতি অন্ুয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। 
শ্রীমতী কখনও মন্মথকে, কখনও বিধাতাকে, কখনও নিজের 
অনুষ্টকে, কখনও নিজের নারীজন্মকে ধিক্কার দিতেছেন। শ্রীমতী 
আর ধৈর্য ধরিতে ন! পারিয়! সখীদের স্পষ্টই বলিলেন-_ | 
হা হাঁ প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। 
কান্ুপ্রেম বিনে মোর তন্মুমন জারে ॥ 
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই। 
যথ। গেলে কানু পাব তথা! উড়ি যাই ॥ 
তোমরা একটা উপায় কর। 
মুকুন্দ এই চারি চরণ অদ্ৈতাচার্ষের গৃহে গান করিয়া 
শ্রীচ্তৈগ্তকে উদ্দণ্ড কীর্তনে মাতাইয়াছিলেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ 
বলেন এই ভণিতাহীন পদটি চণীদাসের । 
সখীরা শ্যামের কাছে গিয়া রাধার অবস্থা জানাইল-_-রাই উত্মত্ব! 
হইয়। বিলাপ করিতেছে, বনে গিয়া তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া 
বিভোর হইয়া থাকে, বসনকেও গুরুভার বলিয়া! মনে করে, কদম্ববন 
পানে চাহিয়া থাকে, আর তাহার অঙ্গে কদম্ব ফুটে, অকারণে হাসে, 
অঙ্গে অতিশয় তাপ; গায়ের কাচা সোনার রঙ আর নাই." 


দশম পরিচ্ছেদ ৯১ 


না করে ভোজনপান নিন্দ গেল অস্া স্থান, 


'না শুনয়ে বচন কাহার । 


রাইএর বিরহদশ বর্ণনার কতকগুলি পংকজ এই-_- 


১ | 
চা 
৩। 
৪81 
৫। 
৬। 
| 
৮। 


৯ | 
১৩ | 
১১ । 


খনে খনে বর তনু বামর ভেল। 
দূরে গেও বসন দূরে গেও লাজ ॥ 
নাহ না চিহ্ৃই কালে! কিগোর। 
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল ॥ 
অন্ুখণ ধরণি শয়নে অভিলাষ । 
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই । 
দেখিয়া মেঘের জাল উড়িবারে চাহে পাখ! করি। 
মাধব, কি তুয়। নয়ন সন্ধান। 
কুল-গিরি বাজ লাজ বনকণ্টক 
ভেদি পরাঁণ পর হান ॥ 
তপত কনয়া তম্থু কাজর ভেল জন্ব। 
অরুণ অধর বান্ধলী ফুল পাগুর ভৈ গেল ধূতুর তুল। 
অঙ্গুলি-অঙ্গুরী বলয়া ভেল। 


বিরহিণীর দশ-দশার সবগুলিই অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য, তানব 
ব৷ শীর্ণতা, জড়িমা, বৈয়গ্র্য বা ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ-_শ্রীমতীর 
সবই ঘটিয়াছে, কেবল জীবনাস্ত বাকি আছে। পদকর্তারা৷ রসশাস্ত্রে 
উল্লিখিত বিরহের দশাগুলির সমস্ত লক্ষণ সখীদের মুখ দিয়া বিবৃত 


করিয়াছেন । 


গৌবিন্দদাসের সখী এককথায় বলিল-_রাই শ্যামময়ী হইয়া 


গিয়াছে । 


লোচনে শ্যামর বচনহি শ্যামর শ্যামর চারু নিচোর । 
স্টামর হার হৃদয়মণি শ্টামর শ্যামর সখী কর কোর ॥ 


মাধব, ইথে জনি বোলবি আন। 


অচপল কুলবতী--মতি উমতায়লি কিয়ে তুদ্ছ' মোহিনী জান ॥ 


মহ. পদাবলী-সাহিত্য 
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-্অরবিন্দ | 
ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচন-নিন্ন ॥ 


মনমথ সাগর রজনী উজ্জাগর নাগর তুহু' কিয়ে ভোর। 
গোবিন্দদীস কতহ্ু” আশোসায়ব মিলবহু' নন্দকিশোর ॥ 
বর্তমান বাংলায় 
লোচনে শ্বামের রূপ বচনে শ্যামের নাম শ্যামল বসন চারু অঙ্গে । 
স্যামফুলমাল! গলে বুকে শ্যামমণি জ্বলে শ্যামা সখী ধরে উৎসঙ্গে ॥ 
আন কথা বলো না মাধাই। 
সতীকুল কামিনীর মতি উম্মাদিলে কি মোহিনী জান তা শুধাই ॥ 
রাধার মরমে শ্যাম পরিজন দুর্জন নিশ্প্রভ মুখ-অরবিন্দ । 
ঝর ঝর আখিজলে চোখের কাজল গলে তার সাথে লোচনের নিন্দ ॥ 
মদনসাগর প্রায়, রাতি জাগরণে যায়, হে নাগর, রয়েছ বিভোর । 
ভণে গোবিন্দদাস কত দিব আশ্বাস মিলিবে সে নন্দকিশোর | 


ঠ্যটামের ছলন|--সখীর আবেদনের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পদকর্তারা 
বৈচিত্রযস্থষ্টির জন্য শঠ ও ছলনাময় করিয়! তুলিয়াছেন। এই ছলনারও 
একট! আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__ 


কৈছন ইহ রাধা নাম। কভু নাহি শুনি গুণগাম। 
পরনারী নয়নে না হেরি। এছন না বোলব ফেরি। 


ইহা রায় রামানন্দের একটি সংস্কৃত শ্লোকেরই অনুস্থতি। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, “আমি ত তাহার মনে রতিভাবের সঞ্চার করি নাই। আমি 
কি অপরাধ করিলাম ? 
তাই সখী বলিয়াছেন-_ 
কাহ কুমুদিনী কাহা উয়ল হিমকর কীহা কমলিনী কাহা সুর । 
ঝাট ঘটিত কর পরশন দরশনে পরিবাদহি' জগ পূর ॥ 
মাধব, দেহ তুহু শ্যামল মেহ। 
দূর সঞ্জে গরজি গরজি দরশাশত এঁছন মোর সিনেহ ॥ 


দশম পরিচ্ছেদ ৯৩ 


হে মাধব, হিমকর যেমন কুমুদিনীকে, নূর্য যেমন কমলিনীকে, 
জলধর যেমন ময়ুরীকে (মৌর-কে) দূর হইতেই প্রেমাকুল করে, তুমি 
তেমনি করিয়াই তাহাকে প্রেমাতুর। করিয়াছ। 
সখী কখনও শ্যামকে তিরস্কার করিতেছেন, কখনও দশমী দশায় 
উপনীত শ্রীমতীর জন্য কৃপাভিক্ষা করিতেছেন, কখনও বলিতেছেন--- 
যাচিত রতন উপেখয়ে যে! জন 
কভু নহে তাহারি কল্যাণ। 
এই পদগুলিতে একই কথা বার বার পুনরুক্ত হইয়াছে। 
এইগুলির মধ্যে গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের পদগুলিই উল্লেখযোগ্য । 
্টামের প্ররুত দশা-_সখী অকারণেই এত অনুনয় বিনয় 
করিতেছেন। শ্ঠামের অবস্থা রাই-এর মতই শোচনীয়। অমন যে 
চপল নটরাজ, রাধার জন্য ব্যাকুল হইয়া মাধবী-তরুতলে চিবুকে 
বাশীর ঠেকন! দিয়! তিনি যোগীর মত ধ্যান করিতেছেন । এই 
চিত্রটি অপূর্ব 
রাধার নিকটে সখী শ্যামের অবস্থা বর্ণনা করিলেন__ 
কিয়ে.হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর ঝর কিয়ে কুন্থমিত পরিযঙ্ক | 
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ জ্বলতহি চন্দনপস্ক ॥ 
অব অবধারলু' রে-_কানু তুয়৷ পরশক রঙ্ক। 
নায়রি কোরে তো বিন্ধু মুরুছই অপরুব মতন আতঙ্ক ॥ 
জন্থু নব জলধর ধরণি লোটায়ত আকুল চিকুর বিথার। 
রাধ! নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে আরতি কহই না পার ॥ 
ধনি ধনি তুহ্ু' ধনি রমণি শিরোমণি কান্থু সে তোহারি একস্ত। 
তুয়া পদপন্থজ ভাগে নাহি ছোড়ত গোবিন্দদাস মতিমন্ত ॥ 
কি হবে চন্দ্রকরে ঝর ঝর নিঝ'রে কিশলয় ফুলের পালস্কে। 
কি হবে মলয়ানিলে ? অনলের জ্বাল! জলে । গায়ে তার মলয়জপক্কে ॥. 
তোমারি পরশ যাচে কালা । 
নাগরী অঙ্ক'পরি মৃছ্ছিত তোম৷ স্মরি অপরূপ মদনের জাল! ॥ 
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স্্ামের আরতি ও লীরিতির কথ! শুনিয় শ্রীমতী আশ্বস্ত হইলেন। 
কিন্তু সথীরা! যখন শ্যামের সঙ্গে মিলন ঘটাইতে চাহিলেন, তখন শ্রীমভীর 
 কিশোরীসুলভ আতঙ্ক ও উদ্বেগ জন্মিল। তাহা! ছাড়া, শ্রীমতী 
ভাবিলেন- তাহার ত বিজয়লাভ হইয়াছে--ইহাঁর চেয়ে বেশি আর 
চাই কি! আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি--সেও আমাকে ভালবাসে, 
নারীজন্মের ব্রত ত উদযাপিত হইল। ইহার বেশি হইলে কলঙ্ক 
আছে; অপযশ আছে। ৃ্‌ 
রাধার ব্রত উদযাপিত হইতে পারে, সখীদের ব্রত এখনো 
উদ্যাপিত হয় নাই। রাধা-শ্টামের মিলন ঘটাইলেই ত সখীদের 
আনন্দ, প্রাণের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, সখীজীবনের সার্থকতা । তাই 
তাহাদের অধ্যবসায়ের অবধি নাই-_তাহাদের ছুটি নাই, ছুটাছুটিরও 
বিরাম নাই। সখীর! অনেক করিয়! বুঝাইলেন-__ 
এ ধনী কমলিনী শুন হিত বাণী। প্রেম করবি যব সুপুরুষ জানি ॥ 
স্জনক প্রেম হেম সমতুল। দহইতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল ॥ 
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত | যৈছনে বাঢ়ত মুণালক সত ॥ 
সুপুরুষের প্রেম কখনও ছাড়িও না। আর তাহা ছাড়া-_“চৌরি 
গীরিতি হোএ লাখগুণ রঙ্গ । কুলবতী সতী সেরঙ্গের আত্বাদও 
জানে না। কানু তোমার জন্ত নারীব্রত আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা 
একেবারে বিপরীত ব্যাপার। 
চাতক চাহি ভিয়াসল অন্ুদ চকোর চাহি রহু চন্দ । 
তরু লতিকা-অবলম্বনকারী মঝু মনে লাগল ধন্ধা। 
ধাধা লাগিবারই কথ । চাতক অন্থুদের জন্য তৃষিত হইয়া থাকে 
ইহাই ত চিরন্তনী রীতি, কিন্তু এ যে দেখিতেছি অন্ুদই চাতককে 
চাহিতেছে। 
“মাধব বধিলে কি সাধিবে সাধে 
সুন্দরি তুছ বড়ি হৃদয় পাষাণ । 
কামুক নবমী দশা হেরি সহচরি ধরই ন! পার পরাণ & 
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ইহার পর আর কি কথা আছে? রাই-এর জন্য কানু প্রাণ দিতে 
বসিয়াছে--কি নিদারুণ কথা ! আর কিছু বলিতে হইল না। 
সখীশিক্ষা-_এইখানে কিছু সখীশিক্ষা আছে। সব্খীরা উপদেশ 
দিতেছেন__“রাধে, সহজে ধর! দিও না, বেশি সুলভ হইও না, নিজের 
মান বাড়াইয়া লইও ।, 
শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ । 
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥ 
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম। 
হেরইতে পিয়ামুখ মোড়বি গীম ॥ 
পরশিতে দুন্ু' করে ঠেলবি পাণি। 
মৌন করবি কু" পুছইতে বাণী ॥ 
যব হাম সৌপব করে কর আপি । 
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কপি ॥ 
বিদ্ভাপতি কহ ইহ রসবাট । 
কামগ্ডরু হোই শিখায়ব ঠাট ॥ 


এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল ন!। রাধিকা স্বভাবতই নবোা 

নায়িকার মত মুগ্ধী-_সঙ্গমভীতা । রাধার 'লেহ যতদুর আগাইয়াছে 
দেহ ততদূর আগায় নাই। জীবন যতটা! আগাইয়াছে, যৌবন ততটা 
আগায় নাই। তাই রাই ধ্বস ধ্বস অন্তরে সখীদের সঙ্গে শ্যামের 
রপকুপ্জ পানে 

খেনে খেনে চৌঙকি পাদ পালটায়। 

খেনে কাতর দিঠে সখীমুখ চায় ॥ 

সথীগণ পুনপুন করে আশোয়াস | 

রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস ॥ 


বিষ্ভাপতি শ্লেষের দ্বারা বলিয়াছেন--এ যেন হরি (সিংহ) 
হরিণীর মিলন। সখীর! ব্যাধের মতন হরিণীকে ধরিয়া হরির মুখে 


সমগগণ করিল । গোবিম্দদীসও শ্লেষ-প্রয়োগে বলিয়াছেন, ভুজঙ্গরাজ 
( অগ্ন্ার্থে -রসবিদর্ধের শিরোমণি) যেন হরিচন্দন শাখায় 
বেষ্টন করিল। | 
দখীর! শ্যামকেও সতর্ক করিয়। দিয়! বলিল-_. 
কমলিনী কোমল কলেবর । তুহু' যে ভুখিল মধুকর। 
অতএব-_“পিব মধুপ বকুলকলিকাং দূরে রসনাগ্রমাত্রমাধায় ॥ 
শিরীষ কুন্থম জিনি তনু । থোরি সহবি ফুলধনু ॥ 
অর্থাৎ কিনা--পদং সহেত ভ্রমরস্ত পেলবং 
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ। 
শিরীষ কুস্থম কথমপি সয় অলির চরণ-ভার 
বিহগের ভার অসহন হয় তার। 
যুদ্ধ নায়িক। রাধা__তারপর মুগ্ধা নবোঢা নায়িকার প্রিয়- 
সমাগমে যে দশা সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত ও পারিবারিক জীবনে হয়ত 
অভিজ্ঞাত, পদকর্তারা সেই দশার বর্ণনা! করিয়াছেন অনেকগুলি পদে । 
একটি পদ এই-_- 
' ধরি সখি আচরে ভই উপচন্ক । 
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিষঙ্ক ॥ 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। 
রম অভিলাষে আগোরল নাহ ॥ 
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী । 
ও অতি বিদগধ এ অতি গৌয়ারী ॥ 
পরশিতে তরসি করহি" কর ঠেলই। 
হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই ॥ 
হঠ পরিরস্তণে থরহরি কীপ। 
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ ॥ 
শৃতলি ভীত পুতলি সম গোরি। 
চিত নলিনী অলি রহই আগোরি ॥ 
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গোবিন্দদাস কহই পরিণাম । 
রূপক কৃপে মগন ভেল কাম। 


(রাধার সৌন্দর্যসস্তোগে কৃষ্ণের এমনি পরিতৃপ্তি হইল যে 
কামের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি কামনাতীত অতীন্জ্রিয় 
আনন্দ লাভ করিলেন ।) 

মনে পড়ে রসমঞ্জরীর একটি শ্লোক-__ 


হস্তে ধুতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি 

ক্রোড়ে কৃতাপি ঘততে বহিরেব গন্তম্‌। 

জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা 

যঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ ॥ 
রাধার চিত্তও এখন পারদের মত। ইহাকে স্থিরতব দান কি করিয়া 
সম্ভব হইবে? আর একটি শ্লোকের কথা মনে হয় সাহিত্যদর্পণের-- 


ৃ্ট1 দৃষ্টিমধোদদাতি কুরুতে নালাপমাভাফিতা। 
শয্যায়াং পরিবৃত্য তিষ্ঠতি বলাদালিঙ্গিত! বেপতে ॥ 
নির্যান্তীষু সখীষু বাসভবনান্িরম্তমেবেহতে । 

জাতা বামতয়ৈব সংপ্রতি মম গ্রীত্যে নবোঢ। প্রিয় ॥ 


কবি বলিতেছেন, নবোঢ়ার এই বামতা নবোটঢ়া বধূতে যে 
সৌন্দ্ধের স্থষ্টি করে তাহা! শ্রীতির কারণই হয়। এই প্রীতি 8::0510 
নয়, 568889610, তাই গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 


রূপক কুপে মগন ভেল কাম। 
বড় চণ্ডীদাসের গোঙার গোবিন্দ ও গোবিন্দদাসের বিদগ্ধ 
গোবিন্দের সম্ভোগে এইখানে তফাৎ । 
সখীগণ তাহাদের মুগ্ধ সখীটিকে ভূজঙ্গম-ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া 
কি করিয়া দূরে যাইবে? তাই তাহারা আনাচে কানাচে রহিয়া 


গেল। চমৎকার অজুহাত ! লীলাবিলাসিনী সখীদের এত অধ্যবসায় 
রর | 


৯৮, | পদাবলী-দাছিতা 
কি.সখীকে শ্তামের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া সরিয়া পড়ার জন্য ? দৃতী 
তাহাই করে, কিন্তু পদাবলীর সথী তাহা করে না। 
বমোদৃগার-তারপর রসোদ্গারের পাল!। ম্যামের সঙ্গে 
প্রথম মিলনের পরে শ্রীমতী ভাবাস্তরিতা। লোকলজ্জা তিনি 
এখনো জয় করেন নাই-_গুরুজনভয়ও তাহার আছে, সতীধর্ম ও 
কুলশীলের সংস্কারও তাহার মনে জাগিতেছে। কিন্ত প্রাণাধিকের 
সহিত সম্ভোগের আম্বাদ পাইয়৷ তাহার মনে আনন্দেরও অবধি 
নাই। এই যে অন্তরে হর্ষ বাহিরে ওঁদাস্ত, শ্রীরাধার এই চিত্রটি 
পদাবলী-দাহিত্যে অপূর্ব । সখীর! প্রশ্ন করিয়৷ উত্তর না পাইয়া 
বলিল-_ 
গাঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলু" আখি। 
শ্রীমতী মনের ভাব ও অঙ্গের উপভোগ-চিহ্নগুলি গোপন 
করিতেছেন, সখীদের কাছে তাহার এই “অবহিথা” দিবালোকের 
মত সুস্পষ্ট । কারণ-__ 
নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মু্টরাগোহ্ধরঃ | 
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তথেয়ং তনুঃ ॥ 
সত্রীতী যেন স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন, অঙ্গে কোন প্রসাধনই 
নাই। চোর ধরিতে পারিলে গৃহস্থের মনে যে বিজয়োল্লাস জন্মে, 
সখীরা যেন শ্ঠামসম্ভুক্তা সাবহিথা! শ্রীমতীর মনোভাব ধরিতে পারিয়া 
সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছে । 
প্রথম মিলনের রসকাহিনী শুনিতে সখীদের কৌতৃহলের অস্ত 
নাই ; গোবিন্দদাসের রাধা এক কথায় চরম উত্তর দিয়াছেন-_ 
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ । নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥ 
চেতন ন! রহু চুম্বন বেলি। কো জানে কৈসে রভস রসকেলি ॥ 
আবশ্থ প্রীরাধার এই উত্তর অন্য নায়িকার ধার করা। 
ধন্াসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেহপি 
বিশ্রন্ধ চাটুকশতানি রতাস্তরেঘু। 


দশম পরিচ্ছেদ ৯ 


নীবিং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েশ 
সধ্যঃ শপামি যদি কিঞ্দিপি ম্মরামি ॥ 
এই কথাই রাধার মুখে উচ্চারিত হুইয়! লৌকিক অর্থ পরিহার 
করিয়৷ আধ্যাত্মিক সার্থকত। লাভ করিয়াছে । 1850 সাঁধকেরা 
তাই মূক, কাহার! অন্তরে কি ধন লাভ করিয়াছেন তাহা কখনো 
বক্তৃতা করিয়া বুঝান না, কখনো তত্ব ব্যাখ্যান করেন না। 
অনিধচনীয় দিব্যানন্দে তাহার! তথ্ময় । 
সখীরা শ্রীমতীর এ কথায় বিশ্বাস ন৷ করিয়া নিশ্চয়ই গীড়াগীড়ি 
করিয়াছিলেন _-তখন গোবিন্দদাসের রাধা উত্তেজিত হইয়া যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই চরম কথা। 
আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যবধরি পেখলু* কান। 
তবধরি কোটি কুস্থম শরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥ 
সজনি- জানলু' বিহি মোহে বাম। 
দুহু" লোচন ভরি যে! হরি হেরই তদ্ছু পদে মঝু পরণাম ॥ 
ন্ুনয়নি কহত কানু ঘন শ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি। 
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি ॥ 
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মধু সাঁধ। 
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি রস মরিযাদ ॥ 


রি 


মমান্ুবাদ £ 
আধের আধের আধ দৃষ্টির কোপ দিয়া 
হেরি তারে, তদবধি হায়। 
হ'ল দেহ কোটি কোটি ফুলশরে জর জর, 
পরাণ ধরাই হলো দায় ॥ 
সজনি, বুঝিলাম বিধি মোরে বাম । 
সুইটি নয়ন ভরি যে তারে হেরিতে পারে 
তার পায়ে আমার প্রণাঅ ॥ 


স্টুডিও ১ পদাবলী-সাহিত্য 


মেঘের মতন শ্যাম কয় কোন সুনয়নী 
মোর লাগে বিজলি বিথার। 

কোন" রসবতী শুনি ভাসে সে পরশরসে 
জ্বলে বুকে অনল আমার । 

_ প্রেমবতী তার প্রেম লাগিয়া জীবন ত্যজে, 

চপল জীবনই চায় রাধা । 

গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে 
রসবতী-রসের মর্যাদ। ॥ 


স্থনয়নীরা বলে শ্যাম বুঝি মেঘের মত--আমি ত দেখি সে 
বিছ্যুন্সয়। রসবতীরা তাহার স্পর্শরসে ভাসে, আমার ত হৃদয়ে 
আগুন জবলিয়া উঠে। স্ুনয়নী রসবতীরা তাহার সোহাগ আদরের 
কথা বিনাইয়া বিনাইয়। বলিতে পারে--আমি আর কি বলিব? 
ইহা কি লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? এই কথার পর সখীদের 
আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও উচিত নয়--রাঁধারও আর কিছু বলা 
চলে না। গোবিন্দদীসের এই চূড়ান্ত পদটির পর বিস্তাপতির 
রসোদ্গারের পদগুলি পতত্প্রকর্ষ। 
রসোদগারের পদগুলি সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারাই 
অন্কুপ্রাণিত। উপভুক্তার অঙ্গে সম্তোগচিহ্ু লইয়৷ সখীদের রসিকতা 
ও পরিহাস, শ্রীমতীর অবহিথা ও জুগুগ্লার প্রয়াস সংস্কৃত রস- 
সাহিত্যেরই অনুস্থতি। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলিও বিভিন্ন 
সংস্কৃত কাব্য হইতে আহন্বত। 
ক্রমে রাধিকার ভয়-দ্বিধা দূর হইল। তাহাই স্বাভাবিক। 
একজন কবি বলিয়াছেন, প্রথম মিলনে কৃতান্তে ও কাস্তে গ্রভেদ 
থাকে না বটে কিন্তু বংসর কালের মধ্যে অখিল জগৎ প্রিয়তমময় হয় । 
কতাস্তঃ কান্তো বা সমজনি ন ভেদঃ প্রথমতঃ 
ইতি অগ্রাহ হৃদয়মূ। 


দশম পরিচ্ছেদ... ১০১ 


ততোহসৌ মংপ্রেয়ানহমপি চ তন্য প্রিয়তম। 
ক্রমাদ্‌ বর্ধে জাতে প্রিয়তমময়ং জাতমখিলম্‌। 
রাধার এক মাসেই এক বসরের কাজ হইয়! গেল। মিলনান্বাদ 
লীভ করিয়া রাধার আরতি সহঅগ্তণে বাড়িয়া গেল। গৃহ অগ্নিবেশো 
পরিণত হইল। রাধা সাহনিকা হইয়। বাঁসকসজ্জিকা সায়! শ্রীকৃষ্ণের 
জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতীক্ষমাণার ভয়-দ্বিধা-উৎকষ্ঠা- 
ব্যাকুলতা-অবলম্বনে বু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হইয়াছে । এই পদগুলির 
প্রধান প্রেরণা আসিয়াছে গীতগোবিন্দ হইতেই। গীতগোবিন্দেই 
এই শ্রেণীর পদের স্ুত্রপাত। 
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি তবস্তং। ত্বদধর মধুর মধুনি পিবস্তং॥ . 


নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে। 
বাসগৃহে অর্থাৎ বাসকগৃহে। গীতগোবিন্দের এই ভাবই বনু পে 
পুনরুত্ত হইয়াছে। 


এই বাসকসজ্জার অনিবার্য পরিণতি খণ্ডিতায়, নতুবা মানের 
আবির্ভীব হয় না। মানই ত রাগরসের চূড়ান্ত । খণ্ডিতার কথ! 
বলিবাঁর আগে অভিসারের কথ! বলিতে হয়। 


আারযাররারিজারররচনৎদ ৭ ।.ারাটিরারারারাজহাজ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


র্ঘর্ভিসার- ইংরাজি সাহিত্যে আছে নায়কের 9679909--- 
আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে আছে নায়িকার অভিসার । নায়িকার পক্ষে 
প্রিয়জনের সঙ্কেতে তাহার কাছে উপগমন খুব দাহদিকার--এমন 
কি নির্লজ্জতার কাজ। প্রেমমুগ্ধাকে এইরূপ সাহসিকা ও আত্মবিস্মৃতা 
বানাইয়া! কবিরা অপূর্ব রসস্থগি করিয়াছেন।' আমাদের তন্ন 
পুরুষ স্থাণু ও নিষ্ছিয়, প্রকৃতিই জঙ্গমা ও ক্রিয়াশীলা। এই দার্শনিক 
ততই আমাদের দেশের সাহিত্যকে বরাবর আবিষ্ট করিয়! আসিতেছে । 
পুরুষ ঘায় হরণের জন্য, আর নারী যায় বরণের জন্য |) [তাহা ছাড়া, 
ভারতীয় প্রকৃতির মধ্যে কবির! দেখিয়াছেন, পর্বতগৃহ হইতে অবউরণ 
করিয়৷ নদীগুলি ছুই কুল ভাদাইয়৷ দিগ্বিদিগৃ-ভ্ঞানশৃস্ত। হইয়া 
সমুদ্রের দিকেই ধাবিত হয়। সেই আন্ুরূপ্যেই সাহিত্যে যেন 
নায়িকার অভিসার )) 

$পদাবলী-সাহিত্যে শ্্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্বের 
মেকদণ্ড। অভিসারে গতানুগতিক গৃহশুঙ্খল, লঙ্জাকুলণীল, সংসার- 
ধর্স পরিজন-গুরুজনের ভয় সমস্তই দূরীভূত ও পরাতৃত্ত। কণ্টক, 
উত্তপ্ত বালুকা, সর্প, বস্তু, দারুণ বর্ধা, গভীর শৈত্য, সুচিভেন্ত অন্ধকার 
ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক বাধাবিদ্ব উপেক্ষিত, অভিসারিকার দেহাত্ব- 
বুদ্ধি পর্যন্ত বিলুপ্ত । ইহাই প্রেমাবেগের চূড়াস্ত । ইহ! যেন লৌকিক 
গণ্ডী উত্তরণ করিয়! আধ্যাত্মিক প্রেমের ব্রূপই প্রকাশ করিতেছে। 
সংস্কৃত সাহিত্যের অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে লাই। কিন্তু 
পদাবর্লীর অভিসার লোকোত্তরত। লাভ করিয়াছে ।| মে রাখিতে 
হইবে--সাহিত্যের অভিসার পথ বিদির্শ! কি উজ্জয়িনী্য়নি একটি 
ঝলোকের কোন পৌর পথে আর রাধার অভিসার-স্পাপরানত 
মায়ালোক বৃন্দাবনের পথে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯৩ 


ব্রজবেদু বা বিশ্ববেণু চিরকালই বাজিতেছে, কয়জনই বা শোনে ? 
যে শোনে সে পাগল হইয়া, সব বাঁধা পায়ে ঠেলিয়া রাধার মতই 
তাহার ধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছুটে । রাধার অভিসারের চমৎকার 
আধ্যাত্মিক ব্যাখা! দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-- 
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্যায়। 
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে 
নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রালোকে। 
নিতাই সে একা । সে-ই একাস্ত বিরহী 
যে অভিসারিকা তাঁরই জয়। 
আনন্দে সে চলেছে কাটা মাড়িয়ে । 
সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ । 
সে যে বাজায় বাশী। প্রতীক্ষার বাঁশী, 
স্বর তাঁর এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে। 
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা--- 
পদ্দে পদে মিলেছে একতানে । 
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, 
সমুদ্র তুলছে আহ্বানের স্থুরে। ( পুনশ্চ ) / 
রূপাভিসারে শ্যামের পক্ষে যাহা রূপোল্লাস, নিত্যের পক্ষে ভাহাই 
পরিপূর্ণতার আনন্দ । যে পথে অনিত্য জীব নিত্যের অভিমুখে ধাবিত 
হয় সে পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত হুরত্যয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে 
অভিসারের পথ তাই অতি পর্গম, বিশ্সন্কুল। কবিরা হর্গমতা স্থত্িতে 
স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া সকল প্রকার বাধাবিত্বের একত্র সমবায় 
ঘটাইয়াছেন। প্রাকৃত গণ্ডী হইতে আমাদের চিত্বকে বিচ্ছিত্তি-দীনই 
যেন তাহাদের অভিপ্রেত। বিনা সাধনায় এ পথে চলিবার বল ও 
সাহস পাওয়। যায় না। তাই কবি গৌবিন্দদাস লিখিয়াছেন-_ 
কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরছি ঝাপি। 
গাগরি বাকি ড্ারি করু গীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 
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মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি। 
তুস্তর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে ধামিনি জাগি ॥ 
অর্ধাং_ কণ্টক গাড়ি ভয়ে স্থকোমল পদতল 

মুখর নৃপুর চীরে ঝাঁপি। 
গাগরীর বারি ঢালি পিছল করিয়া পথ 

চলে ধনী অঙ্গুলি চাপি॥ 

মাধব, ধনী তব অভিসার লাগি। 
হুস্তর পথ'পরে গতি অভ্যাস করে 
গুহের আঙনে রাতি জাগি ॥ 


নিত্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে এইভাবে তপন্তা 
করিতে হয়। 
কালিদাস রতিবিলাপে তিমিরাবগুষ্ঠিত ঘনশব্দবিব্লব পুরমার্গে 
অভিসারের উল্লেখ করিয়াছেন মেঘদূতে কনকনিকষন্গিগ্ধ। সৌদামিনীর 
সাহায্যে স্ুচিভেগ্ঠ অন্ধকারের মধ্যে উক্জ্রয়িনীর রাজপথে অভিসারের 
কথা আছে ॥) বর্ধারাত্রিতে কদন্থের গন্ধে পথ চিনিয়! অভিসারের 
কথাও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অভিসারিকার যে 
বর্ণনা আছে, পদাবলী সাহিত্যে তাহার সবই আছে এবং তাহার 
অতিরিক্ত অনেক কিছু আছে। ৃংস্কৃত কবিরা অভিসারের সময় 
নির্দেশ করিয়াছেন সাধারণতঃ অন্ধকার নিশীথকাল। 
উজ্জ্বল নীলমণিতে অভিসারিকার লক্ষণ-_ 
যাভিনরতে কাস্তং স্বয়ং বাভিসরতাপি । 
সাজ্যোতন্ী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥ 
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশন্দাখিলমণ্ডনা । 
কৃতাবগুঠ নিষ্কৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ 
! জ্যোত্বারাত্রির অভিঙ্গারিকা জ্যোতী, অন্ধকার রাত্রির 
অভিসারিকা তামসী। কুলবধূর অভিসারে অধীর মুখর মজীরাদি 


একাদশ পরিচ্ছেদ ১৪৫ 


হিপ ত্যাগ করিতে হয়, লঙ্জাগুষ্টিতা হইয়! শ্রিয় স্থীকে সঙ্গে 
করিয়া যাইতে হয়। 
্পদাবলীর কবির! জ্যোতস্স! রাত্রিতে, সন্ধযাকালে ও মধ্যে 
অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন।১ অপরাহে যমুনায় গাগরী ভরিতে 
যাওয়াও রাধার অভিসার, যে পথে কানাই দানী সাজিয়া পথরোধ 
করে, সে পথ দিয় মধ্যান্ছে দধি-ক্গীর বেচিতে হাটে যাওয়াও 
অভিসার, আবার পতির মঙ্গলকামনায় পূর্বাহে দেবারাধনায় যাত্রা 
একপ্রকার অভিনার। পরমেষ্ট ধনের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় কি 
আর সময় অসময় আছে-_দিন-ক্ষণ আছে-_না--উপলক্ষ্যের অবধি 
আছে? এজন্য কি শান্তর বা পঞ্জীর অনুশাসন খু'জিতে হয়? 
(গোবিন্দদাস বলিয়াছেন জ্যোতন্নাময়ী রজনীতে অভিসারের কথা। 
চন্দন, কপূর, মুক্তাহার, কুন্দকুনুম, শ্বেতাম্বর ও শুভজ্যোৎন্নার সহিত 
মিশিয়াছে রাধার গৌর-দেহের লাবপ্য--তাহার উপর রাধা অবিরল 
হাস্তে কুন্দ ছুড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। শুত্রে শুভ্রে মিলিয়৷ 
গিয়াছে--অভিসারিকাকে আর চিনিবার উপায় নাই। 
রঙ্গপুতলি যেন রস মাহা বূর। 
(রাষ্ডের পুতলী যেন পারদে মগন।)) 
(জ্যোতসাধবলা রজনীই ত গৌরী রাধার অভিদারের উপযুক্ত 
কাল। ইহা অবশ গোবিন্দদাসের আবিষ্কার নয়। জ্যোতস্গাভিসারের 
সংজ্ঞ। কবির জান! ছিল। 
মঙ্লিকা চিতধন্মিল্লাশ্চারুচন্দনচচিতাঃ | ূ 
অবিভাব্যাঃ সুখং যাস্তি চত্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ ॥ ॥ 
এই ভুঁভিসার বর্ণনা “মীলিত” অলঙ্কারের কলাচাতুরয প্রদর্শন মাত্র । 
কার রাত্রি ত সকলের দৃষ্টি এড়াইবার উপযুক্ত কাল বটেই। 
কিন্তু রাধা ষে গৌরাঙ্গী, অন্ধকার গগনে অন্ুরাধার মত রাধা সে 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । তাই গৌরাজী রাধার সর্বাঙগ 
নীলবসনভূষণে সমাবৃত করিতে হইয়াছে । 
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নীল নলিনী জন শ্যামর সায়রে লখই না পারই কোই। / 
(বিসস্তনিশীথে গৃহে থাকা যে কঠিন, তাহা সকল কবিই স্বীকার 
করেন। বসম্তনিশীথের অভিসারে বৈষ্ণব কবিদের ভূষাবৈশিষ্ট্য বা 
তুর্য প্রকাশের প্রয়োজন হয় নাই। 
৮ অপেক্ষা শীতের নিশীথের অভিসারে বরং বৈচিত্র্য 
আছে || 
রাধার সঙ্জনীরা বলেন, গভীর শীতের রজনীই ত অভিসারের 
প্রকৃষ্ট কাল। শীতের রজনীতে সকলেই দীপ নিভাইয়া দ্বার- 
বাতায়ন বন্ধ করিয়া ঘুমে বিভোর হইয়া থাকে, পথেও লোকজন থাকে 
না, অভিসারের এমন স্বুযোগ আর কখন মিলিবে? সকলের দৃষ্টি 
এড়াইয়! শীতের নিশীথে অবাধে নিষিত্বেই অভিসার চলিতে পারে। 
কর্তারা পৌখলী রজনীতে বনের মধ্যে প্রতীক্ষমাণাব্র বেদনা- 
নার যথেষ্ট স্থযোগ পাইয়াছেন। মন্দিরের স্ুখশয্য! পরিহার 
করিয়া হিমময়ী রজনীতে হেমময়ী রাধার শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা-- 
রীতিমত হৈমবতীর মত তপস্তা ৷ শুধু তাহাই নয়, শীতের রাত্রি 
স্থদীর্ঘ। এমন দীর্ঘ শীতের রজনীতেও শ্যাম যদি কুর্জে আসিতে 
বিলম্ব করেন__তাহা হইলে “বিদীঘল”। র্নীতে 'উজাগরময়ী” রাধার 
নয়নগল্পবও শিশিরবিন্দূতে ভাসিয়! যায়। 
বর্ষার অভিসারই নিদারুণ অভিসার । র প্রসঙ্গে 
কবিরা পথের হুর্গমত! নানাভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন যতপ্রকার 
বিভ্ববাধা ঘটিতে পারে সবগুলিই একত্র গুশ্ফিত হইয়াছে । এপথে 
যাত্রা করিলে ভূবন-জীবনের মায়! একেবারে পরিহার করিতে হয়-_ 
এ শুধু সাধনা নয়_-ইহা দারুণ আত্মনিগ্রহ। চরম আত্মবিষ্মরণের 
কথ! এই প্রসঙ্গে অভিব্যপ্রিত হইয়াছে । 
অস্বরে ডস্বর ভরু নব মেহ। বাহিরে তিমিরে ন! হেরি নিজ দেহ'॥ 
ইহ দেহাত্মবোধ বিলোপেরই কথ! । সবার দৃষ্টি এড়াইয়৷ এই ত 
অভিসারের প্রকৃষ্ট কাল।) ভিতের গায়ে চিত্রিত ফদী দেদ্িয়া কষ ধনী 
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চমকিয়া কাপিতে থাকে-_-সেই ধনী অভিসার পথকে নিরালোক 
করিবার জন্য পথের ফণীর মাথার মণির আলোক হাত দিয়া চাপা 
দিতেছেন। ইহা অবশ্য ৪76101)9818-এর চাতুর্ধ মাত্র । কিন্তু মর্মার্থ 
এই-_রাধা বর্ধার অভিসারের পথে কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছেন | 
বর্ধানিশীথে ছুর্গমপথের অভিষাত্রিণী রাধাকে সখী বলিতেছেন-- 
মন্দির বাহিরে কঠিন কবাট । চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট ॥ 
তহি" অতি দূরতর বাদল দোল । বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরি কৈসে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার ॥ 


(গোবিন্দদাস )/ 
প্রেমের অন্য কি জীবন দিবি ? 
$ শ্রীমতী উত্তর দিতেছেন-_ 
কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলু* তাহে কি কাঠকি বাঁধা। 


নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞ্জে পঙরলু* তাহে কি তটিনি অগাধা ॥ 
ইহা ত” অলঙ্কারের শিঞ্জন মাত্র। আঁসল কথা_ 
সজনি মঝু পরীখন কর দূর। 
যৈছে হৃদয় করি পশ্থ হেরই হরি সোগুরি সোগরি মন ঝুর। 
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু *পর তাহে কি জলদ জল লাগি। 
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি॥ 
বর্ধার ছুর্গম পথে শমনভয় দমন করিয়। শ্রীরাধা চলিয়াছেন। 
ইহাতে প্রেমোতকণ্ঠার অসাধাবণতা স্চিত হইতেছে । 
সর্থী বলিয়াছেন--বর্ষার ছুর্গম ঘোর অন্ধকারময় পথ। এ পথে 
কেহ যে সহায় নাই। 
বিষ্ঠাপতি বলিয়াছেন-_ 
যামিনি ঘোর আধিয়ার। মন্মথ হিয়ে উজিয়ার | 
( নসবস্তি পুঙ্িতশরে! মদনঃ সহায়ঃ। ) 
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গোবিন্দদাস মন্মথকে প্রাধাগ্য দেন নাই, মন্মথমথনকেই প্রাধান্ত 
দিয়া বলিয়াছেন-_অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্ছু। 
গ্রীষ্মের হ্রপুর বেলার অভিসারও দারুণ আত্মনিগ্রাহ । 
মাথহি' তপন তপত পথবালুক আতপ দহন বিথার। 
হুনিক পুতলী তনু চরণকমল জন্থু দিনহি কয়ল অভিসার ॥ 


শ্যামের সঙ্গে মিলন যে কত কৃচ্ছুসাধ্য তাহা বুঝাইতে পদকর্তার! 
প্রয়াসের ক্রটি করেন নাই। শ্রীমতীর চরণকমলের প্রতি কবির 
এই যে মমতা! তাহা! পূর্বস্থরিদের অনুস্থতি মাত্র নয়। বৈষ্ব কবি- 
ভূঙ্গদের এ কমলই যে সম্বল। সর্বত্রই শ্রীমতীর সর্ববিদ্ববিজয়িনী 
সর্বভীতিহারিণী আত্মবিস্মৃতি ও বেগ্যাস্তরস্পর্শশূন্ত। স্প্রকট ।«/ 
সবচেয়ে আত্মবিস্থৃতিব ভাব ফুটিয়াছে ভ্রমাতিসারে। এই 
ভ্রমাভিসারের বর্ণনায় বশীবদন বলিয়াছেন__বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতীর 
আর ত্বর সয় না-_ 
রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেল উল। 
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভূল ॥ 
করেতে নুপুর পরে পায়ে পরে তাড়। 
গলাতে কি্কিণী পরে কটিতটে হার ॥ 
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা । 
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা ॥ 
কবি অবশ্য ভাগবত হইতে প্রবণ! ও রসশান্ত্র হইতে উপাদান 
পাইয়াছেন। ভাগবতে রাসলীল! প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা আছে। 
রসশাস্ত্রে বলে-_- 
বল্পভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ত্রমাৎ । 
,  বিভ্রমোহারমাল্যাদিভৃষাস্থানবিপর্যয়ঃ 
একজন কবি রাধাকে ডঙ্কা বাজাইয়া বিজয়িনীরপে অভিসার 
করাইয়াছেন। রাধা কুলশীল ভয়-দ্বিধ। সব জয় করিয়াছেন, অতএব 
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তাহার অভিসার বিজয়যাত্রা।/ তাহার-ত তন্করীর মত লুকাইয়া! 
যাইবার কথা নয়। তিনি লিখিয়াছেন-_ 


পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়৷ পাটের খোপা 
চৌদিকে সখীরা চলে সঙ্গে । 
নাসায় মুকুত! সাজে ডচ্ধ রবাব বাজে 


সভে চলে মদন-তরঙলে ॥ 


/বিষ্ভাপতি রাধিকাকে বড়ই হুঃসাহসিক! করিয়াছেন। তিনি 
পুরুষবেশে রাধার অভিসারের বর্ণনা! করিয়াছেন। রাজপথে পুরজন 
জাগিয়া আছে" _জ্যোৎন্নাময়ী সন্ধ্যা । ' রাধিকার আর ত্বর সহে না। 
তিনি-_পপুরুষক বেশে কয়ল অভিসার 1 ৮ 


1যছুনাথ দাস, দীনবন্ধু দাস, ঘনশ্যাম দাস ইত্যাদি কবির! স্ুবল- 
বেশে রাধার অভিসার ঘটাইয়াছেন। রাধার বেশ ধরিয়া সুবল 
আয়ানের ঘরে গৃহকর্ম করিতে লাগিলেন- রাধা! স্থবলের বেশ ধরিয়া 
দিবাভাগে অভিসারে চলিলেন। 

অভিসারে আত্মবিস্মৃতি বা আত্মসংবৃতির সঙ্গে যে শালীনতা ও 
সলজ্জ্তার মাধুর্য জড়িত__বহু পদকর্তা তাহ! হরণ করিয়া ছলনার 
কৌশলকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। 'ইগুলি কলাচাতুর্ঘপ্রদর্শনের জন্যই 
পরিকল্পিত। এইগুলিতে লৌকাতীত ব্যঞ্চন। কিছু নাই। 

উজ্জ্লনীলমণিতে রূপগোম্বামী রাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-__ 
ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে নুখত্বেনৈব বাজ্যতে। 
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষে স রাগ ইতি কীত্যতে ॥ 

/ অতিশয় হুঃখও প্রেমাতিশয্যে যখন স্ুখরূপে অস্ুভূয়মান হয় 
তখনই রাগ জন্মে। অভিসারে সেই রাগেরই কথা বলা! হইয়াছে। 
বর্ষারাত্রে বহু কষ্টে শ্রীমতী চলিয়াছেন-_ 

তুয়৷ দরশন আশে কছু নাহি জানলু: চির ছুখ অব সুখ ভেল। 
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শীতের রাতে-_ 
পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ । 
চৌদিশে হীম হীমকর বন্ধ। ॥ 
মন্দিরে রহত সবহু" তনু কাপ। 
জগজন শয়নে নয়ন রহু" ঝাপ ॥ 
এমন সময়ে কণ্টক-বাটে তুহিন দলিয়। শ্রীমতী চলিয়াছেন-- 
পথরেেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিতেছেন না। 
গোবিন্দদাম বলিয়াছেন__ 
কিষে বিঘিনি ধাহ! নৃতন নেহ। 
আবার গ্রীষ্মের হুপুরে এত যে পথের কষ্ট-_ 
কানু পরশরসে পরবশ রসবতী পন্থহি গেও সব ভুলি। 
অভিসাবে বেশভূষ! সাঁজসজ্জাব আয়োজন ্সবশ্যই আছে। কিন্ত 
কোন কোন পদে বিপবীত প্রথার কথাও আছে, তাহাতেই বৈষ্ণব 
কবিদের প্রকৃত কবিধর্ম প্রকট হইয়াছে । 
গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন-_- 
সজনি, কি ফল বেশ বনান। 
কানু পরশমণি পরশক-বাধন অভরণ সৌতিনি মান ॥ 
যো তনু পরশে পুলক জন বাধন ইথে নাহি চমকে পরাণ । 
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি কান্গু মরম তুহু' জান ॥ 


কাহু-স্পর্শমণির স্পর্শলাভে যে আভরণ বাধার স্যষ্টি করে রাধা 
তাহাকে সৌতিনী (সতীন ) বলিয়া মনে করেন। পুলকান্ধুরও পূর্ণ 
মিলনে বাধা হয়, বেশভূষার ত কথাই নাই। 

ইহাতে আধ্যাত্বিক-সাধনায় আচার অনুষ্ঠানের উপচার 
উপকরণের অসারতা গ্োতিত হইয়াছে । রাজঙদ্দিকতার স্পর্শমান্র 
থাকিলেও সাত্বিক রাগসাধনার অঙ্গহানি হয়---কবি তাহাই কি বলিতে 
চাহিয়াছেন বেশবিস্তাসবিমুখতার কথায়? 
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বাসস্তী সন্ধ্যায় অভিসারিকার ব্যাকুলতা এত বেশি যে সন্কেত 
সময়ের আগেই তিনি কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন । 
কারণ, 'মধুষামিনি অতি ছোট।' শ্রীমতী ঘর-বাহির করিতেছেন 
আর--নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি ।” 

*্ীমতীর কাছে তাহার নিজের বেদন! তুচ্ছ। ঘোর বর্ধা- 
রজনীতে শ্যাম কি করিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবিয়। প্রীমতীর 
উদ্বেগের অস্ত নাই। 


এ ঘোর রজনী মেঘ গরজনি' কেমনে আয়ব পিয়। 

শেজ বিছাইয়া রহিলু* বসিয়া পথপানে নিরখিয়া ॥ 
শ্রীমতী ভাবিতেছেন-_ 

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর গরজে ঘন ঘন ঘোর। 

শ্যাম নাগর একলি কৈছনে পন্থ হেরই মোর ॥ 


বাসকসজ্জিকা রাধা লতাগৃহে উৎকষ্টিতা হইয়া অবস্থান 

করিতেছেন । কিন্ত 
কথিত সময়েইপি হরি-রহহ ন যযৌ বনং। 

নির্দিষ্ট সময়ে শ্টাম বনে না আসিলে রাধার বেদনার অস্ত থাকে 
না। ননীর পুতলি সুকুমার শ্রীমতীর পক্ষে পিচ্ছিল পঙ্কিল শঙ্কিল 
পথে অভিসারে আসাই আত্মনিগ্রহের চূড়ান্ত, রাখালবীর অসমসাহসী 
গোপনন্দনের পক্ষে কিছুই কৃচ্ছুসাধ্য নয়। তবু শ্রীমতীর দরদের ও 
উদ্বেগের অস্ত নাই | ইহা রাগধর্মের অতি উচ্চত্তরের কথা। তবু 
ইহ! চন্দ্রাবলীভাবেরই ভোতন1। “এহো বাহা আগে কহ আর।” 
“মৃহণভাবন্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীকে” ইহাতে হয়ত পাওয়া যায় না। 
এই প্রতীক্ষার শেষ হইবে -শ্থাম আসিয়া বিলম্বে কুঞ্জে প্রবেশ 
করিবেন। রাধার উদ্বেগের অবসান হইলে রাধা কিন্ত অন্য রূপ 
ধরিবেন। শ্যাম উৎসাহভরে শ্রীমতীর নিকটে আসিয়া বিলম্বের 
কৈক্ষিয়ং দিতে গিয়া দেখিবেন- শ্রীমতী বসলে মুখ টাকিয়া বিমুখী 
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হইয়া বসিয়া আছেন। দেখিবেন-_বংশীধ্বনি শুনিয়া বনপথে 
ধাবমানা গোপবালা--“মহাভাবন্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী” হইয়া বপিয়া 
আছেন। এইখানেই বৈষ্ণব রাগসাধনার চূড়ান্ত-_-অভিসার ইহাতেই 
পৌছিবার পথমাত্র | 

রাধার এই অবস্থা লইয়া জয়দেবের অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর 
পদ রচিত হইয়াছে। 

জয়দেবের শ্রীরাধ বলিয়াছেন-__ 

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্। 
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদুষণম্‌ ॥ 
গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বলিয়াছেন-- 
কানুক বচন অমিয়ারসসেচনে বেচলু' তনু মন জাতি। 
নিজ কুলভূষণ দূষণ করি মানলু" তেঞ্ ভেল এছন শাতি ॥ 
যাকর লাগি মনহি মন গোই। 
গড়ল মনোরথ না চড়ল সোই ॥ 

যাহার জন্তঠ মনে মনে গোপনে মনোরথ গড়িলাম--সেই তাহাতে 

চড়িল না। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের ছুইটি চরণ বড়ই কবিত্বময়--- 
কুসুম তুলিয়া বৌটা ফেলাইয়া শেজ বিছাইন্থু কেনে । 
যদি শুই তায় কাটা ভূকে গায় রসিক নাগর বিনে ॥ 

বৌটার সঙ্গে পাছে কাটা থাকে এই ভয়ে বৌটা ফেলিয়া! ফুল 
দিয়া শয্যা রচনা! করিলাম, তাহা! রসিক নাগরকে না পাইয়া কাটায় 
ভরিয়। উঠিল। 

জয়দেবের রাঁধ। ভাবিতেছেন-- 


অন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ত্রাম্যতি 
গ্রীক কি অন্ধকারে বনে পথ হারাইলেন? গোবিন্দদাস 
শ্রীরাধাকে আশ্বস্ত করিয়! বলিয়াছেন--হা, ধ্যামকাস্তির দিগ্রাস্তিই 
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ঘটিয়াছে-_অন্ত কোন গুরুতর কারণ নাই। শ্ত্রীকৃষ্ণ অন্য কামিনীর 
দ্বারা মধ্যপথে অবরুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া জয়দেবের রাধা সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন-_-শ্রীরপের রাধার মনেও একবার সন্দেহের 
উদয় হইয়াছে । নরোত্তম দাসের রাঁধাও বলিয়াছেন 
বন্ধুরে লইয়। কোরে রজনী গোঙাব সই সাধে নিরমিলু' আঁশাঘর | 
কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙিয়া দিল আমারে ফেলিয়া দিগস্তর ॥ 
কিন্তু নরোত্বম দাস চিরদিন রাধাকে আশ্বস্ত করেন, তিনি রাধাকে 
আশ্বস্ত করিয়। বলিয়াছেন-_ 
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলু' গো। 
সখীর৷ রাধার দশ! দেখিয়া! শ্তামকে আনিতে ধাইয়৷ গেল। 
বিদ্ভাপতির সখীর' শ্যামকে তিরস্কার কিয়! বলিতেছে-__ 
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ । স্ুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে তিয়াষ ॥ 
ক্ষীরসিক্ধু তেজি কুপে বিলাস। ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ ॥ 
গোবিন্দদাসের সখী ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন-_ 
তোমার-_ 
নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত নয়নহি তান্বুল দাগ। 
সিন্দুর বিন্দু চন্দন ঝাঁপল উরপর যাবকরাগ ॥ 
এইরূপ ঝামর দেহ কোন গোঙারীও স্পর্শ করিবে না। কেন 
আর রাধার প্রতি রসলালসা দেখাইতেছ ? সখীদের এই উপালম্ত 
সখ্ারসের সখীভাবের চরম কথা। এই বিশুদ্ধ রাগরস সম্পূর্ণ 
পর্বর্যভাববঞ্জিত- কাজেই কৃষ্ণের কর্ণে স্ধার মত সুমধুর । 
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খণ্ডিতা- শ্রী রজনীশেষে আরক্তলোচনে পীতবসনের স্থলে 
চন্দ্রাবলীর নীলবমন পরিয়া শ্যামর অঙ্গ ঝামর করিয়া রাধার কুঞ্জদ্বারে 
উপস্থিত। তাহার কপোলে ও কপালে সিন্ুর কজ্জলের দাগ, বুকে 
কন্কণ ও শঙ্খের চিহ্ন। এ সমস্ত চিরপ্রচলিত কাব্যরীতিগত ব্যাপার । 
যাহাই হউক, শ্যাম ত হাতেনাতে ধরা পড়িলেন। কিন্তু শ্টামও 
সহজে দোষ ম্বীকারের পাত্র নহেন। ধৃষ্ট নাগর আত্মসমর্থনের চেষ্টা 
করিলেন। ফলে, রাধাশ্তামের একটা রসকলহ বাধিয়া গেল। 
কবিদের ইহ! একটা মাহেন্দ্র স্থযোগ। এই রসকলহই খণ্ডিতা- 
পর্যায়ের পদাবলী । পু 
শ্রীকষ্ের আত্মসমর্থনের দুই-একটি নিদর্শন এই-_ 
১। ধীর নয়নে ধনি তুয়! পথ হেরইতে কুম্থুম পরাগ হি লাগি। 
নয়নক আরকত বাড়ল সাতিশয় তাহে পুন যামিনি জাগি॥ 
২। পুজলু পশুপতি যামিনী জাগি। গমন বিলম্বন ভেল তহি লাগি ॥ 
৩। ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ। 
কণ্টকে কন্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥ 
শ্যাম বংশী ও রাধার চরণ স্পর্শ করিয়া অনেক শপথ করিলেন। 
কিন্তু রাধা তাহাতে প্রসন্ন হইলেন ন।। অনস্তদাসের রাধা 'তঘরিয়া? 
বলিয়া গালি দিলেন । 
চণ্তীদাসের রাধ! সাংঘাতিক কথা শুনাইলেন। 
দূরে রহ দুরে রহ প্রণতি আমার । 
এই কথায় এমন কি জালা আছে যে ইহাকে সাংঘাতিক বলা 
হইল? চণ্ডীদাসই ব! কানে আগ্গুল দিয়! ভগিতায় কেন বলিলেন-_- 
ইহা বলিলে কেমনে। 
চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে ॥ 
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শ্রীমতী অভিমানভরে বলিলেন-_এত কাল তোমাকে চুম্বন 
করিয়াছি--মাজ প্রণাম গ্রহণ কর। এই প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া রাধ। 
উচ্চতম প্রেম-সন্বদ্ধকে সাধারণ পতি-পত্রীর লৌকিক সম্বন্ধের স্তরে 
নাঁমাইয়া যে কোপ প্রকাশ করিলেন--এইরূপ কোপ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের 
মতে আর কিছুতে প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রেমের পাত্রকে 
ভক্তির পাত্র বলিলে তাহাকে বুক হইতে সরাইয়া মাথায় রাখা হয়-- 
তাহাতে নিকটকে দূর করা হয়। ইহাতে অভিমানের পরাকাষ্ঠ। 
প্রকাশ করা হয়। যে ভক্তি প্রেমের তরল রূপ, শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে 
সেই ভক্তির ভয় দ্রেখাইলেন। দাস্তরস নিয়স্তরের বস্ত-_রাধা 
দাস্তরসের স্তরে নামিয়া আপিয়! উজ্জল রসের নাগরকে পীড়ন করিতে 
চাহিলেন। মাধুর্ধের ক্ষীর-সরোবরের রাজহংসকে দাস্তপসের ক্ষার- 
সরোবরে টানিয়া আনার মত দণ্ড আর কি আছে? 


এই রস-কলহে গোবিন্দদাসের ছুইটি বিখ্যাত পদ কলাচাতুর্ষের 
অপূর্ব নিদর্শন । শ্রীবাধা বলিলেন--তুমি ত আর শ্ঠাম নহ, তুমি 
শঙ্করদেব; অতএব আমার প্রণম্য । রাত্রিজাগরণের পুণ্যফলে 
প্রাতে তোমার দেখা পাইলাম-দূর হইতে হে শঙ্কর, প্রণাম 
গ্রহণ কর। 


আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক ভালহি' সিন্দুর দহনা । 

চন্দন চান্দ মাহ মুগমদ লাগল তাহে বেকত তিন নয়ন] ॥ 
মাধব--অব তুন্ু শঙ্কর-দেব1। 

জীগর-পুণফলে প্রাতরে ভেটলু দুরহি দূরে রহু সেবা ॥ 

চন্দন রেণু ধূদর ভেল সব তন্নু সোই ভসমসম ভেল। 

তোহারি বিলোকনে মধু মনে মনসিজ মনোরথ সঙে জরি গেল । 

তবন্ছ' বসন ধর কাহে দিগম্বর শঙ্কর নিয়ম উপেখি। 

গোবিন্দদাস কহই পর অন্বর গণইতে লেখি না লেখি ॥ 


১১৬ পদাবলী-সাহিত্য 


তোমার--আকুল চিকুর চুড়ার উপরে ময়ূরপুচ্ছ ভায়। 
মনে হয় যেন জটার উপরে ভুজঙ্গ শোভা পায় । 
ভালে সিন্দুর হইয়৷ অনল 
বিস্তার করে কিবা শিখাদল,, 
শ্বেত চন্দন ফোটা তার তলে মৃগমদ তার মাঝে । 
তৃতীয় নয়ন যেন প্রকটিত রাজে ॥ 
হে মাধব, তুমি আজিকে প্রমথনাথ। 
নিশাজাগরণ-পুণ্ে প্রভাতে পাইলাম সাক্ষাৎ 
দুর হ'তে মোর লহ তুমি প্রণিপাত। 
চন্দনরেণুধূসর ও তন্থু বিভূতি ভূষণ ভায়, 
তোমার দিঠিতে মনোরথ সনে মনসিজ পুড়ে যায় ॥ 
বসন পরার কথ! ত তোমার নয়, 
তোমার অঙ্গে লজ্ঘি নিয়ম নীলবাস কেন রয়? 
বসন বলিয়া কেন গণি ওরে ও-ত অন্যের বাস, 
পর-বাসে মোর! দিগৃবাসই বলি, কহে গোবিন্দদাস ॥ 
আসল কথা, তোমার দৃষ্টিতে আমার মনোমধ্যবতাঁ কন্দর্প দগ্ধ 
হইয়া! গেল। 
স্্ীরপের মূল শ্লোক ক্লাসিক গাভভীর্যে আরও মনোহর ।-_ 
“্বামিন্! যুক্তমিদং তবাঞ্ধননবালক্তত্রবৈঃ সর্বতঃ 
সংক্রান্তৈধূতনীললো হিততনোরচ্চন্্রলেখাকৃতিঃ | 
একং কিস্তবলোকয়াম্যন্ুচিতং হংহো৷ পশুনাং পতে 
দেহার্ধে দয়িতাং বহন্‌ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ ॥ 
--উজ্জলনীলমণি 
রূপের শ্লোকটিতে দিগম্বরত্বৈর কথ! নাই বটে, কিন্তু রসিকতায় 
ভ্রীন্প কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন_শঙ্কররপ তো ধরিয়াছ একটু 
অঙ্গহানি আছে-_অর্ধাঙ্ষে প্রিয়তমাকে বহন করিয়া তো আনিতে 
পার নাই। আনিলে ভালো! হইত ।, 
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গোবিন্দদামের গোবিন্দ ধষ্ট হইলেও বিদগ্ধরাজ। তিনি রাধার 
শ্লেষ বাক্যের যথাযথই উত্তর দিলেন-_আমি শঙ্করত্ব পাইয়াছি। কিন্ত 
তুমিও যে গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ--অতএব “বিবাদেন অলম্ঠ। 
সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরী জিনি মাঝ খীন। 
হৃদয় পাষাণ বচনে অন্নুমানিয়ে শৈলস্থৃতাকর চীন ॥ 
সুন্দরি, অব তু চণ্ডী বিভঙ্গ । 
যব হাম শঙ্কর তুয়! নিজ কিন্কর মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥ 
কালিয়া কুটিল তাঙ্যুগ ভঙ্গিম সম্বরু তাকর দস্ত। 
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুবিয়ে হাম নহ শুস্ত-নিশুভ্ত ॥ 
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি ঈষত হাস বরদানে। 
তুয়৷ পরসাদে বাদ সব খগ্য়ে গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ 
তন্থুর বর্ণে সহজে গৌরী রোষে তুমি ত্রিনয়না। 
তাই দেখিতেছ দেখিতে পায় না যা-সব অন্যজন ॥ 
সিংহবাহিনী গৌরীর মত সিংহে করেছ জয়, 
অতিক্ষীণ তব কটিতে প্রকট রয়। 
বচনে তোমার করি অনুমান হৃদয় পাষাণময়। 
পাঁষাণরাজেন তুমি ষে ছুহিত! নাহি তায় সংশয় ॥ 
ধরেছ কোপনা চণ্তীর রূপ, আমি শঙ্কর যবে। 
কিস্কর তব, অর্ধ অঙ্গ দেবেনাক কেন তবে ॥ 
কালিয়কুটিল ভ্রযুগ তোমার দৃষ্টি করেছ ক্রুর | 
কৃপাচোখে চাও তার বঙ্কিম দর্প করহ দূর ॥ 
কেন কোপবতী যেব৷ পশুপতি ধরে কি তাহার দোষ ? 
নিশুভ্ত নই শুস্তভও নই, তবে কেন এত রোষ ? 
পুড়েছে মদন জিয়াইবে তারে স্মিতহাসি বর দানে। ' 
তোমার প্রসাদ হরে সব বাদ গোবিন্দদাস জানে ॥ 
আসল কথা" শঙ্বররূগী শ্যাম গৌরীরূপা রাধার অর্ধাঙ্গ প্রার্থনা 
করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব কলাচাতুর্য গোবিন্দদাস ছাড়! আর 
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তোমার-_আকুল চিকুর চুড়ার উপরে ময়ুরপুচ্ছ ভায়। 
মনে হয় যেন জটার উপরে ভূজঙ্গ শোভা পায়। 
ভালে সিন্দুর হইয়া! অনল 
বিস্তার করে কিবা শিখাদল,, 
শ্বেত চন্দন ফৌট। তার তলে মৃগমদ তার মাঝে । 
তৃতীয় নয়ন যেন প্রকটিত রাজে ॥ 
হে মাধব, তুমি আজিকে প্রমথনাথ। 
নিশাজাগরণ-পুণ্যে প্রভাতে পাইলাম সাক্ষাৎ 
দূর হ'তে মোর লহ তুমি প্রণিপাত। 
চন্দনরেগুধুসর ও তন্থু বিভূতি ভূষণ ভায়, 
তোমার দিঠিতে মনোরথ সনে মনসিজ পুড়ে যায় ॥ 
বসন পরার কথা ত তোমার নয়, 
তোমার অক্ষে লজ্ঘি নিয়ম নীলবাস কেন রয়? 
বসন বলিয়! কেন গণি ওরে ও-ত অন্যের বাস, 
পর-বাসে মোরা দিগ্বাসই বলি, কহে গোবিন্দদাস ॥ 
আসল কথা, তোমার দৃষ্টিতে আমার মনোমধ্যবতাঁ কন্দর্প দগ্ধ 
হইয়া গেল। 
শ্রীরূপের মূল শ্লোক ক্লাসিক গাল্তীর্যে আরও মনোহর ।-_ 
“্বামিন্‌! যুক্তমিদং তবাঞ্জননবালক্তদ্রবৈঃ সর্বতঃ 
সংক্রান্তৈধতনীললো হিততনোর্ধচ্ন্দ্রলেখাকৃতিঃ। 
একং কিস্তববলো কয়াম্যন্ুচিতং হংহো৷ পশুনাং পতে 
দেহার্ধে দয়িতাং বহন্‌ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ ॥ 
-উজ্জ্লনীলমণি 
রূপের শ্লোকটিতে দিগম্বরত্বৈর কথ! নাই বটে, কিন্ত রসিকতায় 
স্রীৰপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন_-শশ্করবূপ তো! ধরিয়াছ একটু 
অঙ্গহানি আছে--অর্ধাঙ্গে প্রিয়তমকে বহন করিয়া তো আনিতে 
পার নাই। আনিলে ভালো হইত ।, 
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গোবিন্দদাসের গোবিন্দ ধৃষ্ট হইলেও বিদগ্ধরাজ। তিনি রাধার 
শ্লেষ বাক্যের যথাষথই উত্তর দিলেন-_-আমি শঙ্করত্ব পাইয়াছি। কিন্ত 
তুমিও যে গোৌরীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ--অতএব “বিবাদেন অলম্‌ঠ। 
সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরী জিনি মাঝ খীন। 
হাদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈলস্থতাকর চীন ॥ 
সুন্দরি, অব তু চণ্ডী বিভঙ্গ । 
যব হাম শঙ্কর তুয়! নিজ কি্কর মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥ 
কালিয়া! কুটিল তাঙ্যুগ ভঙ্গিম সম্থরু তাকর দত্ত । 
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে হাম নহ শুস্ত-নিশুস্ত ॥ 
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি ঈষত হাস বরদানে। 
ভুয়া পরসাদে বাদ সব খগ্ডয়ে গোবিন্দদীস পরমাণে ॥ 
তনুর বর্ণে সহজে গৌরী রোষে তুমি ত্রিনয়ন! । 
তাই দেখিতেছ দেখিতে পায় না যাঁ-সব অন্যজন] ॥ 
সিংহবাহিনী গৌরীর মত সিংহে করেছ জয়, 
অতিক্ষীণ তব কটিতে প্রকট রয়। 
বচনে তোমার করি অনুমান হাদয় পাষাণময়। 
পাষাণরাজেন তুমি যে হৃহিতা৷ নাহি তায় সংশয় ॥ 
ধরেছ কোপন! চণ্ডীর বূপ, আম শঙ্কর যবে। 
কিস্কর তব, অর্ধ অঙ্গ দেবেনাক কেন তবে ॥ 
কালিয়কুটিল ভ্রযুগ তোমার দৃষ্টি করেছ ক্রুর । 
কৃপাচোখে চাও, তার বঙ্কিম দর্প করহ দূর ॥ 
কেন কোপবতী যেব! পশুপতি ধরে কি তাহার দোষ ? 
নিশুভ্ত নই শুস্তও নই, তবে কেন এত রোষ ? 
পুড়েছে মদন জিয়াইবে তারে শ্মিতহাসি বর দানে । * 
তোমার প্রসাদ হরে সব বাদ গোবিন্দদাস জানে ॥ 
আসল কথা শঙ্কররূপী শ্যাম গৌরীরূপ1 রাধার অর্ধাঙ্গ প্রার্থনা 
করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব কলাচাতুর্য গোবিন্দদাস ছাড়া আর 
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কাহারো পদে নাই। বিষ্ভাপতির কলাচাতুর্ধেও এত মাধুর্ধঘ নাই । 
স্রীমতীর কোপ এত সহজে দূর হইবার নয়। বচনচাতুর্য তিনি 
নিজেও অনেক জানেন । তিনি বলিলেন-_. 
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব ম! বদ কৈতববাদম্‌। 
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন য। তব হরতি বিষাদম্‌ ॥ 
চলহ কপট নট না কর বেয়াজ। 
কৈতববচনে অবহ' কিয়ে কাজ ॥ 
যে! ধনী কামিনী গুণবতী নারী । 
হাম নিরগুণ রতিরভসে গোঙারী ॥ 
সোই পূরব তুয়! হিয় অভিলাষ । 
বঞ্চলি ইহ নিশি যো৷ ধনী পাশ ॥ 
ইহার পর মানের পালা । 
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বপ্রলন্তের দ্বিতীয় পর্যায় মান। ম্যামের অন্য নারীসঙ্গ হইতেই 
শ্রীরাধার মান। মানের দ্বারা সাময়িক বিরহের স্থষ্টি হয়, সেজন্ 
ইহ] বিপ্রলস্তের অস্ত্গত। ইহার আটটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগেই 
অন্ত নারীসঙ্গমের কথা। শ্রবণ ও চিহ্ন দর্শনের দ্বার! অন্য নারীসঙ্গের 
কথা মানিনী জানিতে পারে। 

১। সখীমুখে শ্রবণ, ২। শুকমুখে শ্রবণ, ৩। কুঞান্তরে 
মুরলীধবনি শ্রবণ, ৪1 গ্রতিনায়িকার গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শন 
৫। প্রিয়তমের গাত্রে ভোগচিহন দর্শন, ৬। গোত্রগলন, ৭। ব্ব্টে 
দর্শন, ৮। অন্য নায়িকার সঙ্গে প্রিয়তমকে দর্শন। 

প্রিয়তমের গাত্রে ভোগচিহ্ন-দর্শন অবলম্বন করিয়াই অধিকাংশ 
পদ রচিত হইয়াছে । মাঁনিনীর রোষপ্রকাশ, মানিনীর আক্ষেপ ও 
মানভঞ্জনই মানপর্যায়ের প্রধান রসবস্ত। কেবল বৈচিত্র্য-স্প্টির জন্ম 
মানের ভিন্ন ভিন্ন নিদানের বিধান হইয়াছে । ইহ! ছাড়া, অনিদান 
অভিমান (মানমনিদানম্‌) আছে। 

এইখানেই পদাবলীর রসম্থষ্টি চরমে উঠিয়াছে। মানই প্রধানত: 
পদাবলীর মান রাখিয়াছে। কোন দেশের সাহিত্যে অভিমানবে 
রসবন্তম্বরূপ গ্রহণ করিয়া এমন চমৎকার কবিতা রচিত হয় নাই 
আশ্চর্যের বিষয়, যে মান--ভারতীয় প্রেমকবিতার প্রাণ" _সেই 
মানের একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যে নাই 
(প্রণয়ের গাঢ়তার সহিতই মানের সম্পর্ক। বৈষ্ণব পদাবলীতে 
প্রণয়ের গাঢ়তা, গৃঢ়তা৷ ও গভীরতা চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছে-_তাহার 
ফলে মান ইহাতে এতদূর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
মান প্রণয়লীলার একটা গতানুগতিক অঙ্গ মাত্র । পদাবলী-সাহিতো 
ইহা গতান্ুগতিকতার সীম! লঙ্ঘন করিয়া পারমাধিকতায় 
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শৌছিয়াছে। লৌকিক প্রেমের কবিতা! হিসাবেও “মান? পদদাবলীকে 
একটা! অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র-গৌরব ও উচ্চতর মর্যাদা দান করিয়াছে। 

পদাবলী-সাহিত্যে মধুর রসের চরম প্রকাশ মিলনে নয়, বিরহে 
নয়--চরম প্রকাশ এই মানে। গভীরতম অনুরাগ ছাড়া মানে 
অধিকার হয় না। গভীরতম অনুরাগ না থাকিলে, শ্রিয়তম চরণ 
ধরিয়া! শ্রিয়তমার মানভঞ্জন করে না। এশ্বর্বোধ হইতে দূরে 
যাইতে যাইতে অনুরাগ যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছে, তখনই অভিমান 
করা চলে। মানের আপাত ব্যবধানেই সর্ব ব্যবধানের বিলোপ । 
এইখানেই শ্রীমতী একেবারে শ্ঠামময়ী হইয়া পড়েন_-তাহার 
বেগ্যাস্তর-স্পর্শ-শৃম্ততার ভাব জন্মে । এই ভাবই ব্রন্ধন্বাদাভাস। 

ষে দান্যভাব প্রিয়জনের সর্ব অপরাধ হাসিমুখে ক্ষমা করে, 
প্রিয়জনের কুপাকণা পাইয়াই যাহা ধন্য--তাহাও ভক্তিমার্গের 
একটা! স্তর বটে,__কিন্তু তাহা গভীরতম প্রেমধর্মের লক্ষণ নয়। 
ইহার মধ্যে এ্শ্বর্ষভাব মিশ্রিত আছে। এই ভাব ধর্ম-পত্বীর-_ 
ইহ! কুক্িণী-ভাব, এই ভাব অর্ধাঙ্িনীর সতাভামা-ভাব নয়। 
“অহেরিব গতি* প্রেমের- প্রেমের এই মহাসত্য ইহাতে স্বীকৃত 
হয় না। 

গ্রীরাধা শ্যামের অর্ধাঙ্গিনী, সে শ্তামের কোন অপরাধ 
নিজের দাক্ষিণ্যে ক্ষমা করিতে রাজী নয়। প্রিয়তমকে দণ্ডিত 
করার অবাধ অধিকার প্রিয়তমই তাহাকে দিয়াছে । মান 
করিয়া সে নিজের দক্ষিণার্কে দণ্ডিত করে--তাহার বেশি 
দণ্ডিত করে বামার্কে অর্থাৎ নিজেকে । এই গীড়িয়া গীড়িত 
হওয়া, এই কাঁদাইয়া৷ কীদাই ত গভীর প্রেমের ধর্ম! পতি-পত্বীর 
নিরুপদ্রব প্রণয়ে সমস্তাহীন স্থখের সংসারধর্মে আর অভিমানের 
দীর্ঘশ্বাসের উম্মায় উত্তপ্ত বৃন্দাবনের কুঞ্জলীলায় এই প্রভেদ। 
একটা লৌকিক, আর অন্তটা অতিলৌকিক। তবে মানবসংসারও 
প্রেমের মধ্যে এই লোকোত্তর আম্বাদ পাইয়! বৃন্দাবনের কুগ্জের 
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নিকটবর্তী হয়। লৌকিক জগতের নরনারীও এই সৌভাগ্য হইতে 
বঞ্চিত নয়। বৃন্দারন ত ভৌগোলিক যমুনাতীরেরই নিজন্ব নয়-- 
যেখানেই প্রেমের যমুনা, সেখানেই বুন্দাবন। 
মানিনীর অন্তরের বাণী কি, তাহা অল্লনকথায় বলিতে গেলে 
বলিতে হয়-- 
সব ব্যবধান টুটাবার লাগি নব ব্যবধান ছল। 
ক্ষণেকের গৃঢ স্তম্তন মেঘে বরধিতে অবিরল ॥ 
হৃদি ক্ষত করি কেন দাগা দাগি? 
ও কর স্থধার প্রলেপের লাগি, 
তব হৃদি-হুদে ডুবিয়! জুড়াতে হ'তে তায় শতদল । 
বুকে জ্বালি মানানল ॥ (ব্রজবেণু) 
প্রেমের তুষারশীতল গভীর হৃদে গাহন করিবার জন্য দেহকে 
স্বদ্রীপ্ত অনলের দাহনে সন্তপ্ত করাই ত মান। 
রাধার নান! কারণে মান,_অকারণে মান, শ্রীকৃষ্ণকে রোষভরে 
প্রত্যাখ্যান, সখীদের অনুনয় বিনয় ও অনুযোগ, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিদুষণঃ 
শ্রীকষ্চের নানাভাবে মানভঞ্জন ইত্যাদি লইয়া বহু পদ রচিত হইয়াছে । 
কবিরা প্রধান্তঃ জয়দেব ও অন্যান্য রাগ-রসের কৰিদের অনুসরণ 
করিয়াছেন, কিন্ত নিজেদের মৌলিকতার ছারা কেহ কেহ যথেষ্ট 
কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন । 
কৃষ্ণ কালো! বলিয়া মানিনী রাধা কালোর চিহ্ও রাখিবেন না। 
তিনি নীল রঙের চুড়ি ছাড়িয়। হাতীর দ্ীতের চুড়ি পরিলেন, 
নীলবসন ত্যাগ করিয়া যোগিনীর মত রক্তবাস পরিলেন। চিবুকের 
উপর একটি কালো! তিল-চিহ্ন ছিল, তৃণাগ্রে চন্দন দিয়া তাহা৷ সমাচ্ছন্ন 
করিলেন, তমালতরুর গায়ে চুণ লেপিলেন, কালে! চুলের 
প্রতিবিম্ব পড়ে বলিয়! দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণনাম করিত 
পোষা শুকপাখী, পিগুর ভাঙ্গিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। 
এইসকল বর্ণনায় অত্যুক্তি ও অস্বাভাবিক আতিশয্যও আছে, কিন্ত 


ঞজিউদন জপ উন টি নিরুনিত পানলপন্তারকাযী 
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কবির মৌলিকতাও লক্গণীয়। শ্রীমতী মান করিয়! স্তব্ধ হইয়া বসিয়া 
নাই, তিনি শ্যামের শঠতার নিন্দা করিতেছেন, নিজকেও ধিক্কার 
দ্িতেছেন। 

বিষ্াপতির শ্রীমতী বলিতেছেন- শ্যামের 


অন্তর বাহির সম নহ রীত। পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥ 
তিনি আশা করিয়াছিলেন-_ 


স্থবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্বং ভবিষ্যাতি | 
আশয়া সেবিতো বৃক্ষ; পশ্চাত্তু ঝন্ঝনায়তে 1 
এই শ্লোকের মীর্থ নিজের ভাষায় বলিয়া আত্মধিকার দিতে 
লাগিলেন । 
বি্কাপতি কোথায় তাহাকে বুঝাইবেন, তাহা না করিয়া তিনি 
মান-বহিতে ইন্ধন যোগাইয়া বলিলেন-_ 


কুকুরক লাঙ্গুড় নহত সমান । 
মানপ্রসঙ্গের পদগুলিতে সখীদের অনুযোগই চমতকার রসস্থ্টি 
করিয়াছে । ঘনশ্যামের সখী বলিতেছে-_ 
সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পূর। 
যাচিত রতন তেজি পুন মাঙ্গন সে! মিলন অতি দূর ॥ 
কোকিলনাদ যখন শ্রবণে প্রবেশ করিবে, দক্ষিণ পবন যখন অঙ্গ 
স্পর্শ করিবে, কোটি কুসুম-শর যখন হৃদয়ে বধিত হইবে 
তব কাহা রাখবি মান। তব কৈসে রাখবি পরাণ ॥ 


১ সঃ সাং 


কৈসে চরণে করপল্পব ঠেললি মীললি মানভুজঙ্গ। 
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি" দেখব ইহ রঙ্গ ॥ 
গোবিন্দদাসের সখী বলিতেছে-_ 
শুনইতে কানু-মুরলিরবমাধুরী শ্রবণ নিবারলু" তোর । 
হেরইতে বূপ নয়নযুগ বাঁপলু তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 
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স্থন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়। 
ভরমহি তা সঞ্জে লেহ বাঁ়ায়বি জনম গোঙীঁয়বি রোয় ॥ 
যে! তুহু' হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে । 
সে! অব নয়ন-নীর দেই সিঞ্চহ কহতহি" গোবিন্দদাসে ॥ 
অর্থাৎ 
কান্ুর যুরলীরব শুনিতে চাহিলি যবে 
করিলাম তোর শ্রুতিরোধ। 
সে রূপ দেখ বাপাছে চোখে দিন্ু হাতচাপা, 
তখন করিলি মোরে ক্রোধ ॥ 
সুন্দরি, তখনি কহিন্ু তোরে সেধে। 
ভুল করে তার সনে গীরিতি বাড়াস যদি 
জনম গোভাবি কেদে কেঁদে ॥ 
রো'পিলি যে প্রেমতরু বুকে, শ্যাম জলদের 
রসধারা করি তুই আশ। 
সে তরুর মূলে আজি অশ্রু সেচন কর 
কহে কবি গোবিন্দদাস ॥ 
আবার একথাও সখী বলিয়াছেন-_ 
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি গীরিতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি ॥ 
গীরিতি ভাঙ্গিতে যে! উপদেশল তাকর মুখে দেই আগি। 
অর্থাৎ 
অপরাধ হয়ে থাকে গালি দিবি দশবার 
গীরিতি ভাঙ্গিবি কেন, বল। 
গীরিতি ভাঙ্গিতে তোরে উপদেশ দিল যেবা 
তার মুখে জ্বালাই অনল ॥ 
চম্পতির রচনার ক্রম যুক্তিমূলক। বিগ্ভাপতি ও চম্পতি যে এক 
ব্যক্তি নহেন তাহা ইহাতেও প্রমাণিত হয়। চম্পতির সখী রীতিমত 
যুক্তি দিয়া রাধাকে বুধাইলেন-_দেখ শ্ঠাম বহুবল্পভ। অখিলজনের 
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তাপ ও তমঃ বিমোচন করে যে চন্দ্র, সে চন্দ্র যদি এক নলিনী-মুখ 
মলিন করে, তবে তাহাকে দুষিও না। সকল জীবনের জীবনন্বরূপ 
যে সমীরণ সে যদি এক প্রদীপকে নিভাইয়! দেয়--তবে কি সমীরণকে 
নিন্ম! করা যায়? তুমি নিতান্ত মুঢ়মতি গোয়ালিনী, তাই শ্যামের 
বহু গুণ উপেক্ষা করিয়া এক দোষকে বড় করিয়া দেখিতেছ । মাঁনকে 
অপমানে পরিণত করিবার জন্য সখীদের এই সকল অন্থযোগ ও 
উপদেশ রাধার অসহ্য হইল। 

শ্রীমতীও রোষভরে উত্তর দ্িলেন-_জানো, এক দোষ বনু গুণ 
নাশ করে। 

কি করব জপতপ দানব্রত নৈষ্টিক যদি করুণ! নাহি দীনে। 
সুন্দর কুলশীল ধনজন যৌবন কি করব লোচনহীনে । 

বংশী স্পর্শ করিয়! সে বারবার শপথ করিল-_তবু সে শপথ রক্ষা 
করিল না । ডাবের জলের সঙ্গে কর্পুর যদি না জুটে তবেই তাহার 
সঙ্গে মিলিব-_নতুবা না। (অর্থাৎ ডাবের জলের সঙ্গে কপুরের 
মিলনে হয় বিষ। এই বিষ যদি না পাই তাহা হইলে তাহার সঙ্গে 
আমার মিলন হইবে ।) 

শ্রীরাধার দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্যাম গীতবাসে চোখের জল 
মুছ্িতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “আমাকে 
ত রাগের বশে তাড়াইয়া দিল শ্রীমতী, কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া সে 
বাচিবে কি করিয়া ? 

মোহে উপেখি রাই কৈসে জীয়ব সো ছুখ করি অনুমান | 

রসবতি-হৃদয় বিরহ জ্বরে জারব ইথে লাগি বিদরে পরাণ । 

শ্রীকষ্চ নিজের বেদনাকে মনে ঠাঁই না! দিয়া মানের অনলে বিদ্ধা 
শ্রীমতীর জন্যই বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন । 

রাধা মান করিয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন না--” 
যতক্ষণ মানভঙ্জন না হয় ততক্ষণ তাহার বিশ্রাম নাই, স্বস্তি নাই। 

পদকর্তার মানভগ্জনের নান! উপায়ের আশ্রয় করিয়াছেন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১২৫ 


এইগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রচলিত *পদ্ধতির অনুসরণ । 
সাহিতাদর্পণে উল্লিখিত হইয়াছে--মানভঞ্জনের ছয়টি উপায়-_ 


সামভেদোহথ দানং চ নত্যুপেক্ষে রসাস্তরম্‌। 
তদ্ভঙ্গায় পতিঃ কুর্যাৎ ষড়ুপায়ানিতিক্রমাৎ। 


সংস্কত সাহিত্যের সাম, ভেদ, দানের পদ্ধতি বৈষ্ণব কবিরা ততটা! 
রসান্ুকল মনে করেন নাই। সোনার কক্কণ দিয়! মানভঙ্গ বুন্দাবনের 
কুঞ্জে সম্ভব নয়। প্রণতির পদ্ধতি জয়দেব হইতে বৈষ্ণবপদাবলীতে 
প্রবেশ করিয়াছে । তাহার এই পদ্ধতির চরম বাণী-_ 

স্মরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্‌। 

জয়দেবে ইহাতেই চূড়ান্ত। কোন কোন কৰি জয়দেবকেই 
অনুসরণ করিয়াছেন । 

সংস্কৃত কাব্যে নতি অর্থাৎ পাদ-পতনই চরম কথা নয়। ইহার 
পর উপেক্ষা, তৎপরে রসাস্তরের স্থষ্টি। রসাস্তরই চরম। ভারতচন্দ্ 
সংস্কত কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন । বৈষ্ণব পদাবলীতে কেহ কেহ 
বলিয়াছেন-_-“মানিনী উপেখি চলু কান। ইহাতেই ফল হইয়াছে 
অর্থাৎ শ্রীমতী কলহাস্তরিতা হইয়াছেন। শ্রীমতী মান করিয়৷ যখন 
দেখিলেন- শ্যাম উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাহার 
অন্ুতাপের সীমা থাকিল না । তিনি স্বগতোক্তিতে আক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন--সখীদের ডাকিয়াও নিজের মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে 
লাগিলেন। ঘনশ্যামের সখী তখন বেশ হুঁকথা শুনাইয়। দিল-_ 

কৈসে চরণে কর-পল্লব ঠেললি মীললি মানভূজঙ্গে । 

কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥ 

মাগো কিয়ে ইহ জিদ্দ অপার। 

কো অছু বীর ধীর মহাবল পঙওরি উতারব পার ॥ 

আপনক মান বহুত করি মানলি তাক মান করি ভঙ্গ । 

সো! ছুলহ নাহ উপেখি তুহু" অব বঞ্চবি কাহুক সঙ্গ ॥ 


১২৬ পদাবলী-সাহিত্য 


সখিগণ বচন অলপ করি মাঁনলি চাহসি কাহে মবু মুখ। 
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহু' উপেখলি দেয়লি বহুতর ছুখ ॥ 
অর্থাৎ 
কেন লো বল্পভকর-পল্লব পায়ে ঠেলি বুকে নিলি মানের ভূজঙ্গ। 
দংশনে দংশনে জ্বালাইবে প্রাণ তোর তখন বুঝিবি এর রঙ্গ ॥ 
মাগোকি অপার জিদের পাথার। 
কে এমন মহাবল বীর আছে সন্তরি সে পাথারে শ্যামে করে পার ॥ 
আপনার মানে তুই গণিলি অনেক বড় সে মানীর মান করি ভঙ্গ । 
দুর্লভ বল্পভে অবহেলা করি এবে বাঁচিতে পাইবি কার সঙ্গ ॥ 
সখীদের অনুনয় তুচ্ছ গণিলি তুই কেন চাজ্‌ মোর মুখপানে। 
ভণিছে ঘনশ্যাম উপেখিয়া শ্বাম-ধনে বড় ছুখ দিলি মোর প্রাণে ॥ 
গোবিন্দদাসের বাধ! আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন__ 


কুলবতী কোই নয়নে জন্থু হেরই হেরত পুন জনি কান । 
কানু হেরি জনি প্রেম বাড়ায়ই প্রেম করই জন্থু মান ॥ 
অর্থাৎ 
কোন কুলবতী যেন পরপুকষের পানে 
নাহি চাহে মেলিয়া নয়ন । 
যদি কভু চাহে ভ্রমে তবে যেন কোন ক্রমে 
নাহি হেরে নন্দের নন্দন। 
যদি পুন হেরে তারে তার সাথে প্রেম যেন 
নাহি করে আপন! পাশরি | 
প্রেমই যদি করে তবে বিদায় না দেয় যেন 
তারপরে অভিমান করি ॥ 
শ্রীমতী আত্মধিক্কার দিয়া বলিলেন-_ 
গিরিধর নাহ বানু ধরি সাধল হাম নাহি পালটি নেহারি । 
বকি করব পরকারি ॥ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১২৭ 


স্রীমতী শেষে বলিলেন--সজনি, কেন আমার এমন ছুর্মতি হইল। 
সে! মুখ চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিধ হুদনীরে। 
সখী বলিয়াছেন-_ 


কি কহসি কঠিনি কালীদহে পৈঠবি শুনইতে কীপয়ে দেহা । 

এছন বচন কানু যব শূনব জিবনে ন বান্ধব থেহা ॥ 

কানুক চীত রীত হাম জীনত কবহু নহত নিঠুরাই | 

তুহু বদি তাহে লাখ গারি দেয়মি তবহু রহত পথ চাই ॥ 

কান্ুর উপেক্ষা ত ছলনা বই কিছু নয়--কাজেই এ অবস্থায় 
মানভঙ্গের আর বিলম্ব হয় নাই। 

কবিশেখর মানভগঞ্জনের জন্য রসাস্তরের সহায়তা লইয়াছেন। 
“আমাকে সর্পে দংশন করিল' বলিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ চীৎকার করিয়৷ ভূমিতলে 
পতিত হইলেন। 

বজর পড়িল শুনি বোলে । ধাই ধনি ধরি কক কোলে ॥ 
উজ্জল নীলমণিতে এই চিত্রটি আছে--কবিশেখর তাহারই 
অনুসরণ করিয়াছেন । উজ্জ্রল নীলমণির শোকটি এই-_ 
পাণৌ পঞ্চমুখেন দুষ্টকূমিণ। দষ্টোইস্মি রোষাঁদিতি 
ব্যাজাৎ কুণিতলোচনং ব্রজপতৌ  ব্যাভুজ্য বস্তু. স্থিতে। 
সচ্ভঃ প্রোজ্ঝিতরৌ ষবৃত্তিরসকৃৎ কিং বৃত্তমিত্যাকুল! 
জল্পন্তী স্মিতবন্ধুরাস্তমধুনা গান্ধবিকা চুহ্থিতা ॥ 

(সর্পের স্থলে এখানে আছে পঞ্চমুখ রুষ্ট কৃমি। আর রাঁধার 
স্থলে গান্ধবিকা।) ইহাই রসান্তর-স্থষ্টির দৃষ্টান্ত। শুঙ্গাররসেব 
মধ্যে ককণ রূসের অবতারণা । কপট শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এইরূপ কাপটা 
অবলম্বনে অসামগ্রস্ত কিছু নাই। কিন্তু রসশান্ত্রবিহিত হইলেও বৈষ্ণব 
পদাীবলীর রসলোকের সমুচ্চ-গ্রামের সহিত মানভগ্জনের এই পদ্ধতির 
সামঞ্জন্ত হয় না। জয়দেবের দেহি পদপল্বমুদারম্নএর পর আর 
কোন পদ্ধতি আমাদের গ্রীতিকর নয়। 


১২৮ পদাবলী-সাহিতা 


হুর্জয় মানেই ছুশ্চর চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ছোট-খাটো মান' 
ভাঙ্গিবার আরো অনেক উপায় আছে। 
শ্রীক্চের নাপিতানীবেশে রাধার চরণ প্রসাধন, বিদেশিনীবেশে 
অভীষ্ট প্রার্থনা, গণকীর বেশে অন্বরহরণ ইত্যাদি । 
শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাক্যে সেই সঙ্গে সখীদেরও পটুবাক্যে ছোট-খাটো 
মান না ভাঙ্গিয়া পারে না। 
শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকটে আসিয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন-_- 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । 
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥ 
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী । 
পরশিতে চাই তোমার চরণের ধুলি ॥ 
রাই উত্তর দিলেন না। কাজেই সখীরা শ্যামের হইয়া ওকালতি 
করিতে লাগিলেন-__কানু যদি ভুল করিয়াই থাকে তবু তাহার কি 
ক্ষমা নাই? 
সহজে চাতক ন। ছাড়য়ে ব্রত না বৈসে নদীর তীরে । 
নবজলধর বরিষণ বিন্থু না পিয়ে তাহার নীরে। 
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে পিয়য়ে সে বারি থোর। 
তবু" তাহারি নাম সোঙরিয়! গলে শতগুণ লোর। 
৪ এ রর 
প্রেম রতন জন কনয়! কলস পুন্ুু ভাগ্যে সে হয়ে নিরমাণ । 
মোতিম হার বার শত টুটয়ে গাঁথিতে পুন অনুপাম। 
রা সা মা 
দিনকর বন্ধু কমল সভে জানয়ে জল তহি' জীবন হোয়। 
পঙ্কবিহীন তন্নু ভানু শুখায়ত জলহি পচায়ত সোয় ॥ 
নাহ সমীপে সুখদ সব বৈভব অন্থৃকুল হোয়ত যোই। 
তাকর বিরহে সকল সুখ সম্পদ খেনে খেনে দগধই সোই ॥ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১২৯ 


বল বাহুল্য, এই সকল হিত-বচনের ফলেই ছোট-খাটো মান 
বিগলিত হইতে পারে। শ্যামের কাছে খং লিখাইয়৷ লওয়। একটি 
পদ্ধতি। খতের শর্তগুলি ম্যাগ না কার্টার শর্ত ইইতেও ছুশ্চর। 


এইরূপ খতের সাক্ষী, বল! বাহুল্য, স্বয়ং মদন। কেলিকদম্ববিলাসে 
অন্য নারীদের মন ষুগ্ধ হয় অতএব কেলিকদম্ববিলাস বর্জনীয়। 
গুরুজনের আনুগত্য করিতে হইলে যখন তখন কুঞ্জে আসা চলে নাঁ_ 
বিশেবতঃ গৃহ হইতে দূরে রাত্রিবাস করা চলে না--অতএব ইহাও 
পরিহহব্য । শ্যামকে গুকজনের আন্বুগত্য ও অন্য রমণীর সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে হইবে। দিনরাত রাধার গুণগন করিতে হইবে, রাঁধা ভিন্ন 
শ্যাম অন্য নাবীব স্বপ্প দেখিতেও পাইবে না। এমন কি রাধার আদেশ 
ছাড়! জলপানও কবিতে পাইবে না। বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সহজেই সম্মত 
হইয়া বলিলেন__ 


লিখি লহ কবজ দাস করি সুন্দরি জীবন-যৌবনে বহু ভাগি। 
তুয়! গুণ রতন শ্রবণে মণিকুণ্ডল এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী । 


ত্রিভঙ্গকে বৈরাগী বানাইয়! শ্রীমতী মান বিভঙ্গ করিলেন। 
বি্ভাপতি ও ঘনশ্যামের পদ্ধতি ইহাই । এই রঙ্গরসাল পদ্ধতিটি 
সম্পূর্ণ সাহিত্য রসস্থষ্টির পরিপোষক, লীলাতত্বের সহিত ইহার যোগ 
সামান্তাই । 


বংশীবদনের মানভঙ্জনের পদ্ধতিটি »মকার। সখীর! শ্রীকৃষ্ণকে 
নাগরীবেশে শ্রীরাধার কাছে লইয়া আসিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে 
অবিবাম অন্বীকারচ্ছলে শ্রীবাধা একেবারে কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণগতপ্রাণা 
হইয়া আছেন । “অনুখণ মাধব মাধব সৌডরিতে সুন্দরী ভেলি 
মাধাই।” বিরহে ও মানে শ্রীমতীর একই দশ] । 


কহিতে কহিতে রসের আবেশে নাগরী নাগর ভেল। 
বংশী কহয়ে বুঝিয়৷ বিশাখ। নাগরী আনিয়া দেল। 
৪১ 
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রাধা যখন নাগরভাবে বিভোর তখন বিশাখা স্থযোগ বুঝিয়া 
নাগরীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া যোগাইল। তখন- ছুহু' পুলকায়িত 
গদ্গদ ভাব। 

দুর্জয় মান এত সহজে ভাঙ্গে না। শ্রীকৃষ্ণের তণ কেশ লইয়! 
দূতী রাধার চরণে অর্পণ করে-_আর খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
দূরবস্থার কথা বর্ণনা করে__এমন কি বিরহে শ্রীকৃষ্ণের জীবন 
সংশয়াপন্ন এমন কথাও বলিতে ইতস্ততঃ করে না। তখন মধ্যম 
শ্রেণীর মান বিগলিত হয়। 

সখীদের সাধারণ অনুযোগে যখন ফল হয় না, তখন সখীর! ভয় 
দেখাইয়া বলে-_শ্রীকৃষ্ণকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি সত্য 
সত্যই চন্দ্রাবলীর কুণ্ধে থাকিয়া যাইবেন, একথা শুনিয়া রাই ভয় 
পাইয়া যায়। ইহাও রসাস্তরের অবতারণায় মানভর্তন । 

বর্ষারজনীর মাঁন সহজেই ভাঙ্গিয়। যায়। 

গগনে ঘন ঘন গর্জন, ঝলকত দামিনী যামিনী ঘোর'_কামিনীর 
পক্ষে এমন ছু্দিনে কান্তক্রোড় হেলায় হারানে! চলে না। বধা প্রকৃতিই 
মানের অর্ধেকটা! হরণ করে। তারপর সখী যখন বলে__ 

“লজ্জা করে না? 

তুহু' রহ গরবিনী বাসক-গেহ । সো ভিগি আওল শাওন মেহ ॥ 

তুহু' শুতলি সুখময় পরিষঙ্ক। সো তরি আওল পাতর পক্ক ।” 

তখন শ্রীমতীর পক্ষে মানের মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। 

রাধা মানে বমিলে সখীর! নানাভাবেই অনুযোগ করেন, কিন্ত 
কোন কোন কবি বলেন--সখীদের উপদেশেই রাই মানের অনলে 
প্রীকুষ্ণের প্রেম-হেমের পরখ করেন। সখীদের এই দ্দাপ হইয়। 
কামড়াইয়। ওঝা হইয়া ঝাড়ার' মধ্যে বেশ রস আছে? রসলীলায় 
বৈচিত্র্য ঘটাইতে না পারিলে উহার আস্বাছ্যমানতা মন্দীভূত হয়, 
কাজেই সখীর! মান ঘটাইয়া প্রেম-লীলায় বৈচিত্র্য স্থপতি করে এবং এই 
মানলীল। উপভোগ করে । বিশেষতঃ মানের পর যে মিলন-_সেই 
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মিলন দারুণ গ্রীষ্মের পর নব-জলধর-বর্ষণের ম্যায় সখীদের চাতক- 
চিত্তের উপভোগ্য | 
| সখীগণ হেরই ঝরখহি" ফাকি। 
ঝরখার ফাক দিয়া এই মিলনলীল! দেখিয়া সখীর! পরমানন্দ 
উপভোগ করে । 
তাই শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রেরণের মধ্যেও সখীদের যড়্যন্ত 
আছে। তাহারাই শুকপক্ষীকে শিখাইয়। দেয়--রাধাকে শুনাইয়! 
বলিবি__ 
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া পদ্মা সহচরী ঘরে । 
দানলীলার মত মানলীলাও সখীদেরই অভীষ্ট । কুষ্তকীর্তনে 
দানলীলার দূতী দেয়াসিনী বড়াই, পদাবলীতে সবীরাই। আবার 
প্রীমতী ছূর্জয় মানে বসিলে সখীদের বুক কীপিয়া উঠে। তখন 
তাহাদের ছুটাছুটির অন্ত থাকে না। 
শ্যামসোহাগিনী রাধা বড়ই আহ্লাদিনী ও অধীরা। কথায় কথায় 
রাধার অভিমান। বাসকসজ্জার কুঞ্জে শ্যামের আসিতে একটু বিলম্ব 
হইলেই রাধার অভিমান । একেবারে আসিতে না পারিলে ত কথাই 
নাই। শ্যাম যদি ভুলিয়াও অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী শব্দ উচ্চারণ করিয়। 
ফেলেন, তাহাতেও রাধার অভিমান । রূপ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ একবার 
একটু কবিত্ব করিতে গিয়াও বিপদে পড়িয়াছিলেন__ 
ন্্রস্তব মুখবিস্বং চন্দ্রাঃ নখরাণি ক্গুলে চন্দ্রো 
ন্বচন্দ্রস্তে ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমনি । 
রাধা কবিত্ব বুঝিলেন না» চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াই রাধা 
অভিমানিনী হইলেন। উদ্ধবদাসও এইরূপ একটা অনর্থের কথা 
বলিয়াছেন-_গ্রীমতী স্বপ্ন দেখিলেন- শ্যাম অন্য রমণীর সঙ্গে ক্রীড়া 
করিতেছেন । জাগিয়া এবং রাগিয়। উঠিয়া রাধা অমনি মানে 
বমিলেন। শুকপাখী পরিহাস করিয়া বলিল--শ্ঠাম পদ্মার কুপ্জে বাস 
করিতেছেন। একটা পাখীর কথ! শুনিয়াই রাইএর আখির রক্তিমা 
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প্রথর হইয়া! উঠিল। শ্যামের সম্মুখে বসিয়া শ্যামের বক্ষে নিজের 
প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীমতী অন্য নারী মনে করিয়াও মানে বসিলেন। 
ইহা অবশ্য শুধু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তিতে মুক্তাতারল্য বা লাবণ্যের 
আতিশব্য বুঝাইবার জন্য কবিকল্পনার একটা বিলাসমাত্র। 

“অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিল! ভবেৎ। প্রেমের গতি সরল 
পথ ধরিয়া চলে না। সে ভাবে চলিলে প্রেম বৈচিত্রা হারাইয়া 
ফেলে। ক্রমে তাহার আব্বাগ্মানতা মন্দীভূত হইয়া যায়। প্রেম 
তাই অহির মত আকিয়! বাঁকিয়! চলে । এই বাঁকিয়া চল! বা বঙ্কিম 
ভাবের জন্য বহিরাগত হেতুর প্রয়োজন হয় না-_ন্বভাবতই প্রেমের 
স্বধর্ম অনুসারেই অকারণে বক্রতা আসে। ফলে, শ্রীমতী কথায় 
কথায় ঝীকিয়া বসেন। তাহাতেই অনিদান মানের স্ষ্টি। 

বস যেমন গো-জননীর আপীনে ঘন ঘন মুখের আঘাত করিয়া 
অধিকতর ছুপ্ধ আদায় করে, অভিমানের আঘাত দিয়া প্রেমিক 
সেইরূপ দয়িতের নিকট প্রভৃততর গ্রীতি আদায় করে। 
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রাধা ও চন্দ্রাবলী-_মানের প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী-তত্বের একটু 
আলোচনা প্রয়োজন । 

শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম নাই- চন্দ্রাবলীরও নাম নাই। প্রধান 
গোপিকার নাম নাই, রূপের গ্রন্থে রাধার বদলে স্থলে স্থলে গান্ধবিকা 
নামের প্রয়োগ আছে। গোপালতাপনীতে ইহাকেই রাধা বল! 
হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে রাধার নাম আছে। 
ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণে রাধার আর এক নাম চন্দ্রাবলী। পদ্মপুরাণে 
ও রাধাতন্ত্রে রাধা ও চন্দ্রাবলী পরস্পর প্রতিযোগিনী-_দুইজনেই 
যুথেশ্বরী। বড়, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে রাধ! ও চন্দ্রাবলী পৃথক্‌ নয়। 

বৈষ্ণব পদাবলীতে পদ্পপুরাণের প্রথাই অনুস্থত হইয়াছে। 

হলাদিনী য! মহাঁশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী | 
তৎ সারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্ে প্রতিষ্ঠিত ॥ 

এই মহশিক্তিই রাধা । 

বৃহ গৌতমীয় তন্্ ইত্যাদি তন্ত্র এই কথাই বলা! হইয়াছে । 
ইহাতে রাধ। একটা! ভাববিগ্রহ মাত্র। মানবী লীলার মধ্য দিয়া 
এই ভাবই আস্বাগ্ঘমান হইয়াছে । এই ভাবকে অধিকতর আস্বাছ 
করিয়া তুলিবার জন্য বৈষ্ণব কবির রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পৃথক্‌ করিয়া 
একটা প্রতিযোগিতার সম্বন্ধ স্্তি করিয়াছেন। একদিকে সখীদের 
অবতারণ। করিয়া প্রেমলীলা-ধারার পোষকতা, অন্যদিকে জিলা, 
কুটিলা ও সমাজশাসনের অবতারণা করিয়া তাহার বাধকতার সৃষ্টি 
করিয়াছেন। ইহ! ব্রজলীলার রসধারাকে উদ্বেল, ক্ষুব্ধ, উত্তাল ও 
ফেনিল করিয়া তুলিয়াছে। চন্দ্রাবলীর অবতারণায় এ রসধারা৷ আরও 
অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। বিক্ষোভের স্থষ্টি না করিলে 
রসধারার উচ্ছলতাতেও বৈচিত্র্স্থষ্টি হয় না। চন্দ্রাবলীই এই বৈচিত্র্য 
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দান করিয়াছে । এক মহাশক্তিই খণ্ডিত হইয়া! ছুইরূপ ধরিয়াছে। 
চন্দ্রাবলীর জন্যই রাধাকে আমরা খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, বিপ্রলন্ধা ও 
মানিনীরূপে পাইতেছি এবং এই প্রসঙ্গেই বৈষ্ণব সাহিত্যের কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিতেছি। 

কেবল রসের দিক হইতে নয়, তত্বের দিক হইতেও চক্দরাবলীর 
অবতারণায় সার্থকতা আছে। উজ্জ্লনীলমণিতে এ বিষয়ে একটি 
চমৎকার প্রসঙ্গ আছে এবং বিশ্বনাথ চক্রবতাঁর আনন্দচন্দ্রিকায় তাহার 
চমৎকার ব্যাখ্যা আছে-__ 

সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন-_“রাধে, শ্রীকৃষ্ণের সুখেই যদি 
তোমার স্থুখ হয়, তাহাকে স্থুখদান করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় 
তবে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ কর কেন? মানে 
বস কেন ?” 

গ্রীরাধা বলিলেন-_“সখি, ইহা অস্থুয়া নয়। চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের 
প্রতি দাসীভাব পোষণ করে, শ্রীকৃষ্ণকে অতিরিক্ত আদর করে, 
রাগরোব জানে না, তাহাতে তাহার তাটস্থতাই স্চিত হয়। 
পদ্মিনীর সহিত ভ্রমরের যে সম্বন্ধ চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই 
সম্বন্ধ । চন্দ্রাবলী জড়ভাবাপন্ন, প্রেমের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহ! সে 
পালন করে না। সে জানে না- প্রেমের ধর্ম মোদন নয়, মাদন। 
সে মোৌদিত করিতে পারে, কিন্তু মাতাইতে পারে না। আমার ছুঃখ 
এই, শ্ত্রীকষ্ণের মত বিদগ্ধ জন তাহার মত অবিদগ্ধা জড়-ভাবাপন্না 
নায়িকার সংসর্গে কি করিয়া আনন্দ পায়” 

এদিকে চক্দজাবলীর সখী শ্রীরাধার গুণকীর্তন করিয়া! বলিতেছেন-_ 
“সখি, এমন গুণবতী রাধার উপর তুমি রাগ কর কেন? বেশত, 
তুমি ধাহাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাস সেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার সংসর্গে 
আনন্দ পান- তাহাতে তোমার রাগের কারণ কি আছে ?” 

চন্্রাবলী উত্তর দ্িলেন-_-“সখি, ইহ! অস্ুয়া নয়। রাধার ওদ্বত্য 
অসহা। ব্রজেন্্রনন্দন যিনি সর্জনের দ্বার! বন্দিত, তাহার উপর 
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রাগ করিয়া সে মানে বসে এবং তিনি চরণপ্রান্তে পতিত হইলেও 
সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া! থাকে, ভ্রক্ষেপও করে না 1” 

শ্ীকৃ্ণ সম্বন্ধে রাধা ও চন্দ্রাবলীর এই ছুই মনোভাবের দ্বারা 
বৈষ্ণব কবিগণ মধুর রসের মূল তথ্যটিই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 
রাধার মহাভাবময় প্রেমে এশ্বর্ধবোধ একেবারে বিলুপ্ত-_তাই 
তিনি শ্রীকৃ্ণকে পায়ে ধরাইতে পারেন_ আর চন্দ্রীবলী রাসমগ্ডলে 
হৃত্যকালে-- 


নিজমঘরিপুণাংসে ন্যস্তমাকৃষ্য সব্যং। 
ভুজমিহ নিদধান! দক্ষমআোক্ষিতাক্ষী ॥ 
পদযুগমপি বঙ্কং শঙ্কয়! নিক্ষিপস্তী । 
প্রতিযুবতিবয়স্থ্াং স্মেরয়ামাস গৌরী ॥ 


পাছে শ্যামের গায়ে পা ঠেকে এই ভয়ে চন্দ্রাবলী দূরে দূরে 
পদনিক্ষেপে করিতেছিলেন, তাহাতে রাধার বয়স্তাদের হাসি 
পাইতেছিল । 

রাধার প্রেম নলিনী ভ্রমরের প্রেমের মত নয়__তাহা সেই রস 
যাহা এক ম্বণাল হইতে উদ্গত, ছুইটি নলিনের মধ্যে প্রবাহিত 
হইতেছে । এই প্রেমে মান অভিমান কোপ দ্বেষের স্থান আছে, 
বরং এইগুলিই এ প্রেমকে সঞ্ীবিত করিয়। রাঁখিয়াছে-_জড়-ভাবাপন্ 
হইতে দেয় নাই। ইহাই বিশুদ্ধ নির্মল মধুর রস বা উজ্জল রস। 
বিন্দুমাত্র রসভঙ্গ হইলে রাধার ছুঃখ হয়। এই ছুঃখই রাধার 
অভিমান । ূ 

বৈষ্ণব কবিরা রাধার পাশে চন্দ্রাবলীর অবতারণা করিয়াছেন 
অপেক্ষাকৃত নিম্স্তরের রাগলীলা দেখাইবার জন্য । ইহার দ্বারাই 
রাধাপ্রেমের চরমোৎতকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন । চন্দ্রাবলীর প্রেম 
খুবই উচ্চস্তরের প্রেম, কিন্তু ইহাও বিশুদ্ধতম রাগরস নয়_ ইহাতে 
জীবনীশক্তির অভাব আছে। যে আঘাতের দ্বারা নিবিড়তর রস 
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আদায় করা যায়-_চন্দ্রাবলী সে আঘাত হানিতেও জানিত না__সে 
প্রেমে “বৈদগধি” বা তাদাত্য লাভ করে নাই। 


তাই বলিয়৷ চন্দ্রাবলীর প্রেম গ্রীকৃষ€ণ উপেক্ষা করিতে পারেন না । 
চন্দ্রাবলীর ভাব “কাস্তাভাব সবসাধ্যসার' । রায় রামানন্দ সাধ্যসাধন 
তত্ব বিচারে এই ভাঁবকেই চরম বলিয়৷ নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্ত জিজ্ৰাসা করিয়াছিলেন__ 


কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। 
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 
এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 


রায় রামানন্দ এইরূপ প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা একমাত্র 
শ্রীচৈতন্্েরই আছে তাহ! উপলব্ধি করিয়া বলিলেন-_ 


ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধাশিরোমণি | 
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ 


চক্দ্রবলীর প্রেম সবসাধ্যসার, আর রাধার প্রেম সাধাশিরোমণি। 
ইহার উপর আর নাই। গোগীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলীর প্রেমই রাধা- 
প্রেমের সমীপবতা । তাই শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে তাগ করিতে পারেন 
না। রাধার কাছে লাঞ্ছিত, ধিক্‌ত ও তিরস্কৃত হইয়া! শ্রীকৃষ্ণ রাধা প্রেমের 
লোকোত্তর মাধুর্ষের আম্বাদ পান এবং মনে মনে উল্লাস অনুভব 
করেন। এই দিব্যানন্দ অনুভব করিবার জন্যই যেন চন্দ্রাবলীর 
কুঞ্জে গিয়া তাহার পূর্ববর্তী রসের আস্বাদন । যে আনন্দ উপভোগের 
জন্য চতুভূর্জ দ্বিভুজ মুরলীধারী হইয়াছেন_সে আনন্দের পূর্ণীন্বাদ 
লাভ করেন মানিনী রাধার চরণ ধরিয়া । চন্দ্রাবলী সাধিক।, তাহার 
মতে এই দশায় মান অসুয়া কোপ ইত্যাদি ভক্তিযোগের বিরোধিতা 
করে, তাই চন্দ্রাবলীর প্রণয়ে এ সব নাই । রাধিকা নিত্যসিদ্ধ!। 
সিদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত মহাভাবের বিরোধিতা করে না, বরং চরমোতৎকধ 
দান করে, প্রেমকে নিবিড়াযিত করে-_রাধার তাই অভিমান হয়। 
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কেবল রসবৈচিত্র্যস্ষ্টির জন্যই রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পুথক্‌ করা 
হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহারা অভিন্ন। রূপগোম্বামী তাহার 
ললিতমাধবের একটি শ্লোকের ধ্বনিব্যঞ্জনায় তাহা বুঝাইয়াছেন । 
মিলনে যে মনোভাব পার্থক্য লাভ করে, বিরহে তাহা যে এক হইয়া 
যায়, তাহা তিনি কাব্যরসের মধ্য দিয়াই বুঝাইয়াছেন । 
সান্দ্রৈঃ সুন্দরি বুন্দশে। হরিপরিষলগৈরিদং মজলং । ৃ 
দুষ্ট তে হত রাধয়! ইঙ্গমনয়! দিষ্ট্যাদ্ চন্দ্রাবলি ॥ 
প্রাগেনাং নিহিতাং বিধায় কঠমভিতঃ শ্রীর্ণেন কংসদ্বিষঃ। 
কণৌত্তংসস্থুগন্ধিনা নিজ ভূজদ্বন্দেন সংখুক্ষয় ॥ 
মাথুরবিরহে উন্মন্তপ্রায়া৷ বাঁধিকা স্বীয় শীর্ণ অঙ্গের প্রতিবিশ্ব 
দেখিয়৷ প্রতিবিম্বটিকে চন্দ্রাবলী মনে করিয়া বলিতেছেন-_সুন্দরি, 
তুমি হরিকে বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছ তাহাতে তোমার অঙ্গ 
মাঙ্গল্যময় হইয়াছে । আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আমার সেই 
অঙ্গ নয়নগোচর হইল। সখি, তোমার এ শীর্ণ বাহু ছুটি শ্রীহরির 
ক বেষ্টন করিয়া তাহার কর্ণোৎপলের সৌরভে স্বুবাসিত হইয়াছে___ 
এঁ বাহু ছুটি দিয়া আমার ক বঝেষ্টন করিয়া আমাকে আবার 
সঞ্তীবিত কর। 
চন্দ্রাবলী পুথক নায়িকা নয়-__বাধারই প্রতিবিশ্ব। রূপের এ 
শ্লোকে এই কথাই গ্োতিত হইয়াছে । শরীরিণীর সহিত প্রতিবিম্বের 
যে পার্থক্য-_রাধার গাটতম রাগরসেব সহিত চন্দ্রাবলীর তরল 
রাগরসের সেই পার্থকা। বস্ততঃ চন্দ্রাবলীর রাগরস রাধার 
মহাভাবেরই স্তরীভূত ও অঙ্গীভূত । 
রাধা চন্দ্রাবলীর তত্বটি নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করা 
হইয়াছে-_ 
রাধা-চন্দ্রাবলী 
আয় বুকে আয় সজনী চন্দ্রাবলী, 
দূরে রয়ে কেন করিস অশ্রুপাত ? 
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সব চেয়ে মোর তুই যে আপন হলি, 
গলায় জড়ায়ে ধর তোর ছুটি হাত । 

চারি চক্ষুর সলিল মিশাই আয়, 
গাগরীতে ভরে পাঠাব তা মথুরাতে | 
নতুন রাজার অভিষেক হবে তায়, 
মুড়ানো কেশের চামর পাঠাব সাথে । 
বিরূপ থেকে ছিঃ কীরূপ দিয়েছি ব্যথা, 
বুক কাটে স্মরি সেই ম্লান মুখখানি । 
শুনিনি হেলায় তার মধুমাখা কথা ; 

তাই চলে গেল? সে তো নয় অভিমানী । 
হয়তো! আমর। ছুটি ধাপ গায় গায় 

এই ব্রজধামে তার লীলা-বেদিকার। 
একটিতে বুঝি রাখি তার বাম পায় 

ডান পা রাখিল আরটিতে পরে তার। 
ছুটি বুকে ছুটি পায়ের চিহ্ন আকা, 

আয় কাছে, আহা! মিলায়ে তা দ্দোহে হেরি। 
কোন? অন্থলেপে পড়বে না তা তে। ঢাকা, 
ব্রজে যদি ফিরে চিনতে হবে না দেরি । 
হয়তো আমরা পৃথক নইকো মোটে ঃ 
মায়াঘোরে ভাবি দোহে খণ্ডিতা বলে; 
একটি মুণালে ছুটি কি কমল ফোটে ? 
ছুইজনে পুন এক ক'রে গেল চ'লে। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


সন্তোগ_ পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ একটা বিশিষ্ট প্রকরণ । 
প্রায় সকল লীলাই সম্তোগান্ত। এমন কি মাথুর বিরহকেও 
ভীবসম্মেলনের সাহায্যে সম্তোগাস্ত বলিয়া! কল্পনা করা হইয়াছে। 
কবিকর্ণপুর সম্তোগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন-_সংক্ষিপ্ত 
সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। বন্্রাক্ষণ, বর্মরোধন ইত্যাদি প্রসঙ্গে 
ঘে সম্ভোগ তাহাই সংক্ষিপ্ত । উজ্জ্লনীলমণির মতে-_লজ্জা- 
ভীরুমুগ্ধা রাধার অর্ধবামতা৷ অর্ধদাক্ষিণ্যের মধ্যবর্তী সস্ভোগও সংক্ষিপ্ত 
সম্ভোগ । 
সাঁধ্বস লজ্জাতে সংক্ষিপ্ত উপচার। 
রতির সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত নাম তার 
রাঁসলীলা, দানলীলা, নৌকাঁবিলাস, জলকেলি ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে 
সম্ভোগ তাহা সন্থীর্ণ; দোলবুলন ইত্যাদি প্রসঙ্গে সম্ভোগ সম্পন্ন 
আর স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস ইত্যাদি প্রসঙ্গের সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্‌। 
উজ্জলনীলমণির মতে মানের পৰ সম্ভোগ সঙ্থীর্ণ সম্তোগ। 


তপ্ত ইক্ষু প্রায় হয় সংকীর্ণ শৃাব। 
রাধামোহন বলিয়াছেন_প্চরবণ তপত কুশারি।” কৰি এই 
সম্তোগের বর্ণনায় বলিয়াছেন 

মুখবিধুচুস্থনে রাই কহয়ে পুন যাহ চন্দ্রাবলীগেহ। 
নিবিড় আলিঙ্গনে মানভরমে তহি ধীরে ধীরে কুঞ্চই দেহ ॥ 
প্রবাস হইতে প্রিয়ের গৃহাগমনের পর সম্ভোগ সম্পন্ন বাঁ সম্পূর্ণ 

সম্ভোগ । উজ্জ্রলনীলমণির মতে__ 

রূঢভাবে বিপ্রলন্তের পরে যে শূঙ্গার। 

নির্ভর পরম সুখ সম্পূর্ণ নাম তার ॥ 


১৪৩ পদাবলী-পাহিত্য 


দীর্ঘ বিরহের পর কৰিগণ শ্্রীরাধার ভাবাবেশে, স্বপ্নে ও রূপাস্তরে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইয়াছেন। এই মিলনসম্তোগই 
সমৃদ্ধিমান্‌। 
বিদ্যাপতির-- আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইন্থু 
পেখন্ু পিয়া মুখচন্দ 
পদটি এই সমৃদ্ধিমান্‌ সম্তোগের বিখ্যাত পদ। 
সন্তোগলীলার পদগুলি সবই এক ধরণের । এইগুলিতে 
বৈচিত্র বিশেষ কিছু নাই। আলঙ্কারিক চাতুর্ষের দ্বার! 
সম্ভোগের নগ্ণতাকে যতদূর সম্ভব আচ্ছন্ন ও কবিত্বরসমণ্ডিত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে। রাধাশ্ঠামের যুগলমিলনের বর্ণনায় অবশ্ঠ কবিরা 
অতিমাত্রার ভাবগদ্গদ হইয়াছেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক 
চাতুর্ষেরই বিস্তার দেখা যাঁয়। যেমন-_ 
তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। 
মরকতে যৈছন বেঢল হেম ॥ 
কনকলতায় জন্ুু তরুণ তমাল । 
নবজলধরে জন্ু বিজুরী রসাল ॥ 
এই শ্রেনীর উৎপ্রেক্ষাই যুগলমিলনের পদগুলিতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । 
প্রেমবৈচিত্য-__সম্তোগেরই একটি অঙ্গ প্রেমবৈচিত্ত্য | 
সম্ভোগের মধো অন্ত কোন রসের বা ভাবের ছায়াপাত হইলে 
প্রেমবৈচিত্তয ঘটে, সকল সম্ভোগই সঙ্কীর্ণ সম্তোগে পরিণত হয়। 
পদকর্তারা মিলনের মধ্যে বির্হন্দ্রাস্তি ঘটাইয়! প্রেমবৈচিত্তের 
স্থষ্টি করিয়াছেন। আসল প্রেমবৈচিত্ত ইহাকে বলা যায় না। 
প্রণয়িজন কষ্ঠাগ্রিষ্ট থাকিলেও উপভুক্তা' মিলনন্থুখসুগ্ধ' নায়িকার 
চিত্তের যদ্দি অন্যথাবৃত্তি হয়, তবেই তাহাকে প্রেমবৈচিত্তা বলা ঘায়। 
চস্তীদাস একটি বাক্যে আসল প্রেমবৈচিত্তের কথ বলিয়াছেন-_- 


ুছ' ক্রোডে ছু" কাদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ১৪১ 


বিচ্ছেদের ভয়, হারাই-হারাই ভাব, মিলন কালের অনিবার্ষ অবসানের 
চিন্তা মিলনের মধ্যে বৈচিত্ত্য ঘটায়। 


চণ্তীদাস বলিয়াছেন-_ 
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি 
জ্ঞানদাস বলিয়াছেন__ 
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে তেঞ্ি সদা লয় নাম। 


প্রিয়তমের ক্রোড়ে থাকিয়াও যে মনে হয়_ুরত্ব ঘুচিল না, 
অঙ্গের চীর চন্দন হারকেও যে মিলনের বাধা বলিয়া মনে হয়, দুই 
দেহের ব্যবধান যে মিলনকে সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে দিতেছে না! বলিয়৷ মনে 
হয় এই ভাবকেই লোকে।ত্তর প্রেমবৈচিত্ বল। যায়। যে 
পদগুলিতে এইভাবের ব্যগ্জন৷ আছে সেই পদগুলিই উৎকৃষ্ট। 

প্রকৃতপক্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের গাঢ়তা ও গৃঢ়তার কথা ভাবিলে 
সকল সন্তোগই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ । মানের পর যে মিলনম্ুখ তাহ 
অবিমিশ্র নয়__-তাহাতে রোষস্যৃতির ছায়! থাকিয়া যায়। এই ছায়া" 
মানাস্ত-মিলনে সম্পূর্ণভাবে অপস্থত হয় না। কাজেই মানাস্ত 
মিলনসন্তোগ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ । কবিকর্ণপূর ইহাকে তালিকায় স্থান 
দেন নাই। পদকর্তা রাধামোহন এইরূপ সম্তোগসুখকেই বলিয়াছেন-_ 
চরবণ তপত কুশারি অর্থাৎ তপ্ত ইক্ষুচর্বণ। 


আর একপ্রকারের প্রেমবৈচিত্ত আছে। শ্রীমতী প্রতিদিনই 
বংশীধবনি শোনেন আর মনে করেন এই বংশীধ্বনি যাহার, তাহার 
সঙ্গে মিলনের উপায় কি? ইহার ফলে শ্রীমতীর আবার নৃতন 
করিয়া! পৃৰরাগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে ।/ 


রূপ গোস্বামী এই ভাবকে নাটকে রূপদান করিয়াছেন । 

কুন্দলতা ললিতম[ধবে বলিতেছেন_-সহি এসো লোওন্তরন্তয 
বন্তুনো নিসগৃ্গো জং সববদএ উপভুজ্যমানবিবি অভূত্তরুববমেব 
ভোদি। 


১৪২ পদাবলী-সাহিত্য 


লোকোত্তর বস্তর স্বাভাবিক ধর্মই এই, সর্ধদা উপভূজ্যমান 
হইলেও অভুক্তপূর্ব বলিয়৷ মনে হয়। 


ইহা! অন্ুুরাগ-বীজের পুনরাধান। অন্ুুরাঁগ-বীজের পুনরাধানের 
নাম সমাধান। শ্রীমতীর প্রেমজীবনে ইহাকে সমাধান নামক 
যুগসন্ধি বল! হয়। ্‌ 

আসল প্রেমবৈচিত্তা কি তাহ ছন্দে বলিতে হইলে বলিতে হয়-_ 


লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া পরি 
হিয়া ন৷ জুড়ায় । 

মলয়জ চুয়া চীব ব্যবধানে সে অধীর 
প্রাণ পুড়ে যায় ॥ 

নিমেৰ আন্তর হ'লে কোটিকল্প যুগ ব?লে 
মনে হয় তারে। 

সোহাগের বাণী যত কে এসে পৰিণত 
হয় হাহাকারে ॥ 

মিলনে কোথায় স্বস্তি তুষানলে মজ্জ। অস্থি 
পুড়ে হয় ছাই। 

ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয় গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয় 
হাবাই হারাই ॥ 

এই প্রেমে কোথা সুখ ? দ্রবীভূত হয় বুক 
এতে পলে পলে। 

চুম্বনের সুধা তাঁয় লবণাক্ত হ'য়ে যায় 
নয়নের জলে ॥ 

হাসিতে হাসি না আসে কামন। পলায় ত্রাসে 
ছি'ড়ি ফলহার। 

ভূষণে দূষণ বলি মনে হয়, যায় জলি 
উৎসব-সম্ভীর ॥ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ১৪৩ 


এ প্রেম ব্যথায় গড়া মরণে বরণ কর 
অসম্য জ্বালায় । 

উল্লান করিতে আসি নয়নের জলে ভাসি 
সখীর! পালায় ॥ 

শহ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্টনাম জপ 
এ গভীর প্রেমে । 

(ধন্ুতে জুড়িয়া শর অবশ পাণিতে স্মর 

রয়ে যায় থেমে ॥ 

বিরহ-নিদাঘশেষে মিলন বরষা এসে 
কাদায় কাদিয়া । 


ছুহু ফৌহা বুকে বাধে ছু ক্রোড়ে দুহু' কাদে 
বিচ্ছেদ ভাবিয়া ॥ 


রসালস ও কুণ্তাীভঙ্গ- সস্তোগান্তে নায়ক-নায়িকার অবসাদ ব৷ 
আলসই রসালস। এই পায়ে কুপ্তকুটীরে সন্তেগ-বজনী যাপনের 
ফলে রাধাশ্যামের দেহ মনে যে বিপর্ধয় ঘটিতেছে তাহারই বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে । জগদানন্দরচিত কুগ্ুশুঙ্গের বিখ্যাত পদটি এই 
পর্ষায়ের প্রধান পদ। অতিরিক্ত অনুপ্রাস-বমকে ভর! হইলেও পদটি 
কবিত্ব-মধুর। পদের শব্দালঙ্কারের ভার যেন কুপ্তীকুটার হইতে 
শ্রীরাধার বহির্গতিকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। অলঙ্কতির আতিশয্যই 
র্সালসকেও বাণীবপ দিয়াছে । পদটি এ৯-_ 


অকরুণ পুন বাল অকণ টদিত মুদিত কুমুদ বদন ॥ 
চমকি চুষ্ধি চঞ্চবী পছ্মিনীক সদন সাজে । 

কি জানি সজনি রজনী ভোব ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর 
গত যামিনী জিতদামিনী কামিনীকুল লাজে ॥ 


রাধার কেশবেশ বিতথ, নয়নের কাজব সীখির দিন্দুর মুছিয়া 
গিয়াছে । প্রভাতের অরুণ আলোকে শ্রীমতী লজ্জা পাইতেছেন-_ 
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কি করিয়া পুরপথ দিয়! গৃহে ফিরিবেন ? পদকর্তীদের সুরে সুর 
মিলাইয়াই যেন রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন__ 
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হ'ল মরি লাজে। 
রাঁধাশ্ামের মন্দিরে মন্দিরে জগদানন্দের এই পদ ভোর রাত্রে 
খঞ্জনী সহযোগে গীত হয়। বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামের পথে পথেও ইহ! 
টহলগান রূপে গৃহীদের নিদ্রাভঙ্গ করে। সমগ্র পদটি এই-_ 
ফুকরত হতশোক কোক জাগব অব সবন্ লোক 
শুক সারিক পিক কাকলি মধুবন ভক বাজে ॥ 
গলিত লুলিত বসন সাজ মণিযুত বেণি ফণি বিরাজ 
উচ-কোরক-রুচ-চোরক কুচজোরক মাঝে ॥ 
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি ছুহে স্ত্রখে শুতি রহল মাতি 
জিনি ভাদর রসবাদর পরমাদর শেজে ॥ 
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী 
কৃত-লালিস ভূজবালিশ আলিস নাহি তেজে ॥ 
টুটল কিয়ে ঘুণ ধন্থুগুণ কিয়ে বতিরণে ভেল তৃণ শুন, 
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে ॥ 
বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুরুজনগণ কহই মন্দ 
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে ॥ 
নিয়ে খাটি বাংলার রূপটি দেখানো হইল। 
উদিত নিঠর তরুণ তপন মুদিত তড়াগে কুমুদ্রীবদন 
চমকিয়! চুমি মধুকরগণ নলিনীর পাশে সাজে । 
ঘনঘন ঘুঘু ডাকে যে সজনী, ভোর হয়ে গেল তবে কি রজনী । 
যামিনী অন্তে দামিনী-কান্তি কামিনীর! মরে লাজে ॥ 
মিলন আশায় খুশী চখাচখী জাগে সব নরনারী । 
সারা মধুবন করে বিধুবন যত পিক শুক সারী। 
নীবির বাঁধনে গলিত বসন বেণী মণিযুত ফণীর মতন 
বিলুলিত, উচ কোরকের মত কুচযুগলের মাঝে ॥ 
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রসের বাদরে পরম আদরে দহ দোহা! বানছুপাশে। 
শায়িত যেন বা! তড়িত জড়িত জলদ ভাদর মাসে ॥ 

ভুজ উপাধান শ্রীস্ত রাধার অবসাদ নাহি করে পরিহার, 
ঘুমায় শ্রীমতী নয়নে বদনে মুদিত কমল রাজে ॥ 


রতিরণে হারি মকরকেতু কি পালাইল লাজে ক্ষুণ্ন। 
ঘুণে কি কাটিল ধন্থুকের গুণ তুণ কি তাহার শুন্য ? 
গুরুজন জাগি গতায়াত করে, সবখীর। ত। দেখি পড়িল ফাপরে 
হরিষে বিষাদ ঘটিল প্রভাতে রসবতী রসরাজে ॥ 
[ প্রবপদ-_জাগর বৃখভান্থু নন্দিনী মোহন যুবরাজে ।-_পদকল্প- 
তরুতে নাই, কিন্তু এই ধুয়া আমর! কীর্তনে শুনিয়া! থাকি । ] 
ইহা ত গেল বাহিরের কথা । অন্তরের কথা আরে! নিদারুণ-__ : 
শ্যামকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, আবার কখন দেখা হইবে কে জানে ? 
ইহা ত পৌর জীবনের দাম্পত্য প্রণয় নয়, এ যে “চৌরি গীরিতি” | 
রাধামোহন বলিয়াছেন-_ 


পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত কাতরে নেহারই মুখ। 
একুই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন অতয়ে সে মানয়ে ছুখ ॥ 


শ্রীমতী যে একতিল বিরহকে কল্পকালের বিচ্ছেদ মনে করেন। 
কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া দ্রুতই চলিতে হইবে, কিন্তু পা যে চলে ন। 


সম্ভোগন্ৃতি__ প্রথম প্রথম মিলনের পর রাধা সখীদের কাহে 
সম্ভোগের মধুর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেন না; 
সখীদের গীড়াগীড়িতে কিছু কিছু বলিতেন--বলিতে গিয়া লজ্জা 
পাইতেন। ক্রমে প্রেম পরিপকৃতা লাভ করিলে আর সব্ীদের 
অনুনয়-বিনয়ের প্রয়োজন হইল না। রাধা এখন আপনা হইতেই 
সব কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলেন। দিবাবিরহে ইহাই তাহার সম্বল। 
ইহাইি তাহার সম্ভোগস্মৃতির বাঁড্ময় বিলাঁপ। স্দীদের কাছে সব 
কথ! রসাইয়৷ রসাইয়া বলিয়। শ্রীমতী তৃপ্তি পান--তাহার হৃদয়ভার 

১৩ 
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লঘু হয়। পদকর্তার৷ রাধার এই বাগ্-বিলাসকে বহু পদে রূপদান 
করিয়াছেন কিছু কিছু নিদর্শন এই-_ 
কোরে আগোরি রাখই হিয়াপর পালক্কে পাশ না পাই। 
ও সুখসরোবরে মদন রসভরে জাগিয়৷ রজনী গোঙাই। 
(নরোত্তম দাস ) 
হিয়ার উপর হ'তে শেজে না ছোয়ায় । 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোডায় ॥ 
নিন্দের আবেশে যদি পাশমোড়। দিয়ে | 
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠিয়ে ॥ (জ্ঞানদাস ) 


এমন গীরিতি কভু দেখি নাই শুনি । 
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি । 
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা। 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গা ॥ ( চণ্তীদাস ) 
হিয়ার উপরে ধরি কাপে পহু থরহরি 
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে। 
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবে কতি 
ধরণী ীর নাহি বান্ধে ॥ ( ধরণীদাস ) 


ও বুক চিরিয়! হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়। 
হার নহে পিয়! গলায় পরয়ে চন্দন নহোঁ মাখে গায় ॥ 


€( বলরামদাস ) 
খেনে বুকে খেনে পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে 
হিয়া হতে শেজে না ছোঁয়ায়। 
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে ন পায় স্থান 


অঙ্গে অঙ্ষে সদাই ফিরায় ॥ ( বলরামদাস ) 
রাধা বলিতেছেন-__-আরে! কত ভাবেই না প্রিয়তম আমার আদর 
করে। আমার চবিত তাম্বলের অংশ ছাড়া সে তান্ব ল খায় না। স্দয়ে 
হৃদয়ে ব্যবধান ঘটিবে বলিয়া অঙ্গে চন্দন মাথে না, কপূরসহ তাস্ব্‌ল 
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সাজিয়া আমার যুখে দেয়, ঘামিলে আঁচল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়! 
দেয়, অঙ্গে চন্দন মাখাইয়া দেয়, দীপ হাতে করিয়! বারবার আমার 
মুখ দেখে, আমার কেশ আলুলিত করিয়া আবার নিজ হাতে 
বাঁধিয়া দেয়। চরণ অঙ্কে রাখিয়া আলতা! আকিয় দেয়-_-এমনই 
কত কি! 

এ সব ত গেল কুপ্কুটারে মিলনরজনীর কথা। রাধ! শ্যামের 
সারাদিনের আচরণের কথাও বলিয়াছেন-_ 


মে! যদি সিনাও আগিল! ঘাটেতে পিছিলা ঘাটে সে নায়। 
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়! বাহু পসারিয়। চায় ॥ 
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়। 
মোর নামের এক আখর পাইলে হরিষ হইয়! নেয় ॥ 
ছায়ায় ছায়ায় লাগিব বলিয়া ফিরয়ে শতেক পাকে। 
আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে মুখে সেদিন থাকে ॥ 
( রায়শেখর ) 
শেষ পংক্তি মেঘদূতের-__ 
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়! তে তুষারাদ্রিবাতাঃ। 
পূর্বং স্পুষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ এই শ্লোকার্ধ 
'এবং জয়দেবের-- 
বহুমন্থুতে নু তে তন্ুসঙ্গত-পবনচলিতিমপি রেণুম্‌। 
এই চরণ মনে পড়ায়। 
জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন-- 


আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়! গীতবাঁস পরে শ্যাম। 
প্রীণের অধিক করের মুরলী লইতে আমারি নাম ॥ 
আমার অঙ্গের বসন-মৌরভ যখন যেদিকে পায়। 
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায় ॥ 
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ঠ 
গোবিন্দদাসের রাধা আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন--তিনি 
বলিয়াছেন-_- ূ 
ছুপুরবেলায় আমি নাহিতে যাই বলিয়া তপ্তপথে কলসী ভরিয়৷ 
জল চালিয়া সে পথ শীতল করিয়া রাখে। স্নানের পথে আমার 
জলসিক্ত পদচিহ্ুগুলিতে সে চুম্বন করে। আমি লজ্জায় মরি-_' 


প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান। তা দেখি. আকুল বিকল প্রাণ ॥ 


লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে । নাঁসা পরশিয়া রহিন্থ দূরে ॥ 
রাধা এখন আর মুগ্ধা নায়িক! নহেন। এখন তিনি 


স্মরান্ধা গাঁতারুণ্যা সমস্ত-রত-কোবিদা । 
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভা ক্রাস্তনায়কা । 


তাহার মুখে এখন আর কিছু বাধবাধ ঠেকে না। রাধা যে-সব কথ 
বলেন সে-সব যেন বাৎসায়নের কামসূত্র অবলম্বনে রচিত। এই পদ- 
গুলিতে শ্রীমতীর জাগ্রদবস্থা, স্বপ্পাবস্থা ও মোহাচ্ছন্ন অবস্থা--এই 
তিন অবস্থার কথাই আছে। এই প্রসঙ্গে রাধা কেবল নিজের সুখ- 
স্মৃতির কথাই বলেন নাই-_তীাহার জন্য শ্যাম কত বেদনাই সা 
করিয়াছেন তাহাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে সঙ্কেত করিয়া তাহাকে কত বেদনাই না 
দিয়াছি ! 

আডিনার কোণে বধুয়! ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে। 


আর একদিন সঙ্কেত করিয়াছিলাম-_সে আমার প্রাঙ্গণ-কোণে কোলি 
বিটপিতলে সারারাত বৃথাই কাটাইয়া গেল। আমি সঙ্কেতানুসারে 
জাগিয়া উঠিতেই ননদীও জাগিয়া উঠিল, কাজেই মিলন আর 
হইল ন|। 

রাধা! একদিন বড় লজ্জাসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। প্রাতে উঠিয়। 
তিনি দেখেন অঙ্গনময় শ্যামের পদচিহ্ন । ধ্বজবজ্তান্কুশ চিহ্ন লুকাইবার 
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নয়। পরিজনগণ দেখিলে বলিবে কি? রাধা তখন গোবর জলের 
সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়! অঙ্গন লেপিতে লাগিয়া! গেলেন। 

এই প্রসঙ্গে রাধা! কত ছল-কৌশলে পরিজন গুরুজনদের প্রবঞ্চিত 
করিয় ধ্টামের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এবং শ্যামও কত ছলনায় তাহার 
সঙ্গে মিলিত ইইয়াছেন--সে সব কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। বিষ্তা- 
গতি এই কাহিনীর একজন প্রধান কবি। এই শ্রেণীর পদে বিষ্া- 
পতির অসাধারণ রসচাতুর্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
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“আক্ষেপান্থরাগ প্রীতীর সম্ভোগস্থতি এবং স্মৃতিসস্তোগের বছ 
পদই রসতূয়িষ্ঠ। তাহার আক্ষেপের কাহিনী দীর্ঘতর এবং অধিকতর 
রসঘন। কবিত্বের দিক্‌ হইতে পদাবলী-মাহিত্যে এই আক্ষেপানু- 
রাগের খুবই প্রীধান্ত ৷ রাধার অন্ভুরাগই ত আক্ষেপান্ুরাগ। রাধার 
অনুরাগ অসীম, কিন্তু বধুর সহিত মিলনে এত বিশ্ব বাধা যে, রাধার 
আক্ষেপের নীম নাই। রাধা এত বেশি অরধীরা, জীবনীশক্তির 
প্রাবল্য তাহার এত বেশি যে, সামান্য ব্যবধান, বিচ্ছেদ বা উপেক্ষাও 

সহা করিতে পারেন না। রাধা ত জড়ভাবাপন্ন! চন্দ্রাবলী নন, 
কাজেই রাধাকে সর্বদাই আক্ষেপ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বরাগ 
হইতে মাথুর পর্যস্ত রাধার জীবনের প্রত্যেক লীলা-বৈচিত্র্যে এই 
আক্ষেপের স্থুর ধ্বনিত হইতেছে । মিলনের মধ্যেও রাধার আক্ষেপ 
প্রত্যাসম্ন বিচ্ছেদের ভাবনায় । রসোদ্গারে সুখস্মৃতির বিবৃতি দিতে 
গিয়া শ্যামকে সঙ্ষেতের দ্বারা তিনি কত ছুঃখই না! দিয়াছেন, সে কথা 
স্মরণ করিয়া তিনি কত না আক্ষেপ করিয়াছেন ! 

কুলশীল ও লোকভয়ের বাধা আছে সত্য, কিন্তু সে বাঁধা ত রাধা 
জয় করিয়াছেন। শ্যামের সহিত মিলনও তুর্লভ নয়, শ্যামের পক্ষ 
হইতে উপেক্ষাও অসম্ভব । তবে এত আক্ষেপ কেন? প্রকৃতপক্ষে 
এ আক্ষেপ যেন শ্যামের মহাপ্রেমের গুঢ় রহস্য বুঝিতে না পারায়-- 
অগাধ প্রেমে থাই না পাওয়ায়। তাই রাধার এই আক্ষেপের আর্তবাদী 
ভক্তমাত্রেরই প্রাণের বাণী হইয়া উঠিয়াছে। 

কবিকর্ণপূর ইহাকেই বলিয়াছেন-_প্রেমবৈচিত্য । পদকর্তীরা 
মিলনে বিরহ-ভ্রান্তিকে বলিয়াছেন প্রেমবৈচিত্বা। আদর্শনে উপেক্ষা- 
্রাস্তি ঘটে বলিয়৷ বোধ হয় আক্ষেপান্গুরাগকে প্রেমবৈচিত্তা বলা 
হইয়াছে । আক্ষেপামুরাগে ধ্বনিত হইয়াছে একটা অতৃপ্তির সুর 
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যেন প্রাণ ভরিয়া! তাহাকে দেখাই হইল না-_টিরদিনের মত পাওয়া 
ত দুরের কথা। গুরুজন, পরিজন, কুলশীল, লোকভয়ের বাধার জস্যও 
রাধার আক্ষেপ কম নয়। শ্যাম তাহাকে উপেক্ষা করিতেছেন এই 
কল্পনা করিয়াও রাধার আক্ষেপ জন্মে, তাহা ছাড়! প্রেমের নিজন্ব 
একটা জালা (বিষামূতে একত্র মিশ্রণে) আছে, সেই জালাই আক্ষেপের 
সুর লাভ করিয়াছে । 


প্রেমে অতৃপ্তি যে অতৃপ্বির স্থুরের কথা বল! হইল তাহাও 
গভীর প্রেমমাত্রেরই একট। অঙ্গ । ভ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন-_ 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ গীরিত্তি লাগি থির নাহি বাচ্ধে॥ 
সম্পূর্ণ পাইবার জন্য এই আগ্রহই অতৃপ্তির নামান্তর । 
গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন_-ভাল করিয়! শ্যামকে দেখাই 
হইল ন1। 
অব হাম না বুঝি বিধান। 
অতিশয় আনন্দ বিঘিন ঘটাওল 
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান ॥ 
দারুণ দেব কয়ল দুহু' লোচন 
তাহে পলক নিরমাই। 
তাহে অতি হরিষে হুহ' দিঠি পুরল 
কৈসে হেরব মুখ চাই ॥ 
তাহে গুরু ছুরুজন লোচন-কণ্টক 
সঙ্কট কতছ বিথার। 
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত 
ধৈরজ লাজ বিচার। 


১৫২ পদাবরলী-লাহিত্য 


সহত্র লোচন থাকিলেই বা কি হইত? কূপ যাহার বিজ্ুরি 
সমান, স্পর্শে যাহার আগুন জলিয়া উঠে, তাহার পীরিতে তৃপ্তি 
কোথায়? কবিবল্পভ তাই বলিয়াছেন, যাহা! অনুখন নৌতুন হয়_- 
তাহা কি তৃপ্তি দিতে পারে? 


“সদাম্ুভৃতমপি যঃ কুর্যাননবনবং প্রিয়ম্‌।৮ 
সবদা প্রিয়কে অন্তরে অনুভব করিলেও যে রাগ প্রিয়কে নিত্য 
নৃতন করিয়া তুলে তাহার অনুভবে তৃপ্তি কোথায় ? 


তাই কবিবল্পভ বলিয়াছেন__ 

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলু 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু 
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥ 

বচন অমিয় রস অন্ুখন শুনলু 
শ্রুতিপথে পরশ না গেলি। 

কত মধুষামিনী র্ভসে গোডায়লু' 


ন! বুঝলু' কৈছন কেলি । 
প্রেমের নিজস্ব জালার কথাও বহু পদে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। 
বলরাম দাস বলিয়াছেন-_ 
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিনা দূরে গেল গো 
হিয়া ডহ ডভহ মন ঝুরে 
উডভু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ 
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে । 
উপেক্ষার ব্যথা--উপেক্ষাজনিত আক্ষেপ সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশে এবং সখীদের নিকটে ব্যক্ত হইয়াছে । রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
উপেক্ষা কখনও রসসঙলগত হইতে পারে না। অতএব এ উপেক্ষা! রাধার 
কল্পনারই স্থি। প্রেমার্ত চিত্তের শ্বাভাবিক ধর্মই এই | রাধার এই 
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আক্ষেপ নানা স্রুরে নান! পদে বাণীরপ লাভ করিয়াছে । চশ্ীদাস 
ইহার প্রধান কবি। চণ্ডীদাসের রাধ। বলিয়াছেন--- 


৯ | 


চ্ঞ্ 


রাতি কৈলু' দিবস দিবস কৈলু* রাতি। 
বুঝিতে নারিলু' বন্ধু তোমার গীরিতি ॥ 
ঘর কৈলু' বাহির বাহির কৈলু' ঘর। 
পর কৈলু" আপন আপন কৈলু' পর ॥ 
বন্ধু যদি তৃমি মোরে নিকরুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও ॥ 
যখন গীরিতি কৈলা আনি চশদ হাতে দিলা 
আপনি করিতে মোর বেশ । 
আখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর 
এবে তোঁম। দেখিতে সন্দেশ ॥ 


জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন-__ 


বড় বৃক্ষছায়! দেখি ভর! করিলু' মনে 
ফুলে ফলে একই না গন্ধ । 

সাধিলা আপন কাজ আমারে যে দিলা লাজ 
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ ॥ 


রাধার কাছে ছায়া হইল মায়া। রাধা ভাবিয়াছিল-_-ফলের 
গন্ধ বুঝি ফুলের গন্ধের মতই মধুর হইবে। রাধার আক্ষেপ চরমে 
উঠিয়াছে নিম্নলিখিত পদে-_ 


বন্ধুর লাগিয়া ঘর তেয়াগিন্ু লোকে অপযশ কয়। 

এ ধন“আমার লয় আন জন ইহা! কি পরাণে সয় ? 
সই, কত না রাখিব হিয়া । 

আমার বধুয়া আনবাড়ী যাঁয় আমারি আঁডিন। দিয়। ॥ 

বন্ধুর হিয়া এমন করিল ন! জানি সে জন কে? 

আমার পরাণ যেমন করিছে তেমনি হউক সে॥ 


১৫৪ পদাবলী-সাহিতা 


রাধার আক্ষেপ সত্য হইতে পারে, কাহার অভিশাপ সত্য হইবে 
না। রাধার পরাণ যেমন করিতেছে এই ত্রিভূবনে আর কাহারও পরাণ 
তেমন করিবে না। রাধার মত শ্টামগতপ্রাণা ত ত্রিতুবনে আর নাই। 
সমস্ত আক্ষেপের মধ্যে বিরহেরই সুর ধ্বনিত হইতেছে-_পৃথক্‌ 


করিয়া বিরহজনিত আক্ষেপও আছে। 
গোবিন্দদাসের রাধা বলিয়াছেন--_ 
হিয়ে ঘনসাঁর হার নাহি পহিরলু' 
যাক পরশ রস আশে । 
তাকর বিচ্ছেদে জিউ নাহি নিকসয়ে 
কহতহি' গোবিন্দদাসে ॥ 
বলরাম দাসের রাঁধ! বলিয়াছেন-_- 
কি ছার পরাণ কাজে । 
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন জগৎ ভরিল লাজে॥ 
কবিশেখরের রাঁধা বলিয়াছেন-_ 
কবছ' রসিক সনে দরশ হোয় জনি 
দরশনে হয় জনি নেহ। 
নেহ বিচ্ছেদ জনি কানুকে উপজয়ে 
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ ॥ 
যবহু' দৈবদোষে উপজয়ে প্রেমহি 
রসিকজনে জনি হোয়। 
কানু সে গোপত নেহ করি অব এক 
সবহু' শিখায়ল মোয় ॥ 
হেন ওষধ সখি কাহ! নাহি পাইয়ে 
জন্থু যৌবন জরি যায়। 
অসমঞ্জস রস সহিতে ন! পারিয়ে 


ইহ কবিশেখর গায় ॥ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ ১৫৫ 


জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন-_ 
যাহে বিশু স্বপনে আন নাহি হেরিয়ে 
অব মোহে বিছুরল সোই। 
হাম অতি ছুখিনী সহজে একাকিনী 
আপন বলিতে নাহি কোই ॥ 
'নৈরাশ্ত- বিরহ হইতে রাধার মনে দারুণ বৈরাগ্য জন্মিতেছে। 
জ্ঞানদাসের রাধ! বলিয়াছেন-_ 
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধি অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 
চগ্তীদাসের রাধা বলিয়াছেন-- 
শীতল বলিয়। পাষাণ কোলে লইলাম--দেহের অনলতাপে পাষাণ 
গলিয়া৷ গেল। তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় লইলাম--তরু জ্বলিয়৷ উঠিল। 
যমুনায় ঝাপ দিলে আমার দেহের তাপ আরও বাড়িয়া গেল। গীরি- 
তির বেদনা ত আছেই--সেই বেদনা আবার গোপন করিতে হয়। 
সেই গোপন করার বেদনা ও বিড়ম্বনা কি কম? কুলবতী হইয়া 
গীরিতি করিলে এমনই সঙ্কট ঘটে যে-_ 
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাদিতে নারে। 
চোখের জল ফেলিবারও উপায় নাই। পরিজনদের কাছে চোখের 
জলের কৈফিয়ত দিতে হয়। 
রন্ধনশালায় যাই তুয়৷ বধু গুণ গাই। 
ধোয়ার ছলনা করি কাদি। 
গীরিতির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশের একদিক ঢাকিতে আর একদিক 
উদাস হইয়া পড়ে । জ্ঞানদাসের রাধা বলিতেছেন-_ 
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে । 
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। 
নয়নের ধার! মোর বহে অনিবার ॥ 


১৫৬ পদাধলন-সাহিত্য 


প্রেমনিন্দা-_চতীদাসের রাধা গীরিতির উদ্দেশে অনেক ধিক্কার 
দিয় বলিলেন এ গীরিতি-- 
শহ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে। 


চগ্তীদ।স তাহার উত্তরে বড় সার কথ! বলিয়াছেন-_- 


১। চণ্ীদাঁস বাণী শুন বিনোদিনী 
গীরিতি না কহে কথা। 
গীরিতির লাগি পরাণ সঁপিলে 
গীরিতি মিলয়ে তথা ॥ 
২। কহে চণ্তীদাস শুন বিনোদিনী 
স্থখদুখ ছুটি ভাই। 
স্থখের লাগিয়া যে করে গীরিতি 
ছুখ যায় তার ঠাই ॥ 


রচনাভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় ইনি দীন চগ্ডীদাস। 
বিদ্ভাপতির রাধা সখীকে দিয়। বলিয়া পাঠাইলেন-- 


সজনি কান্ুকে কহবি বুঝায়। 

রোপিয়! প্রেমবীজ অস্কুরে মোড়সি 
বাঢ়ব কোন উপায় ॥ 

তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল 
তৈছন তুয়৷ অনুরাগে । 

সিকতা জল যেছে খণহি শুখায়ল 
এছন তোহারি সোহাগে ॥ 

কুলকামিনী ছিলু* কুলটা ভৈ গেলু' 
তাকর বচন লোভাই । 

আপন করে হাম মুড় মুড়ায়লু 


কানুসে প্রেম বাঢ়াই ॥ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ ৃ্‌ ১৫৭ 


চোররমণী জন মনে মনে রোয়ই 
অশ্বরে বদন ছপাই। " 

দীপক লোভে সুলভ জন ধায়ল 
সো ফল ভূগ্জইতে চাই ॥ 

ভণয়ে বিষ্যাপতি ইহ কলি-যুগরীতি 
চিস্তা না কর কোই। 

আপন করম দোষ আপনি ভূগ্জই 


যো জন পরবশ হোই ॥ 


অর্থাৎ 


সজনি লো, ভাল ক'রে বুঝাবি তাহায়। 
রোপিয়া প্রেমের বীজ মুড়াইলে অঙ্কুরে 
বাচিবার কি আছে উপায় ? 
তৈলবিন্দুসম হৈল স্ু-প্রসারিত 
কানু তব নব অনুরাগ । 
বালুকায় বারিসম নিমেষে শুখায়ে গেল 
হায় হায় তোমার সোহাগ ॥ 
কুলের কামিনী আমি শুনিয়া লোভন বাণী 
হায় হায় কুলটা হ*লাম। 
হায় রে নিজের হাতে মুড়াইছু নিজ মাথা, 
কানু প্রেমে এই পরিণাম ! 
চোরের ঘরণী যেন মনে মনে কেদে মরে 
অঞ্চলে মুখটি লুকায় । 
সেই দশা হলো মোর, দীপলোভে পুড়ে মরি 
ধেয়ে গিয়ে শলভের প্রায় ॥ 


১৫৮ পদাবলী-সাহিত্য 


ভশিছে বিষ্তাপতি এই কলিধুগ-রীতি 
ইহাতে কি আছে বা! বিল্রয়? 
যেইজন পরবশ আপন করম দোষ 
এমনি ভূগিতে তারে হয় ॥ 

বিচ্ভাপতি ত আর সখীভাবাপন্ন কবি নহেন যে, নরোত্বম দাসের 
মত বলিবেন--ধৈরজ ধর ধনি ধাইয়! চলিলু" গো।' বিগ্ভাপতির 
সেদরদ নাই। তিনি বলিলেন, 'আপন কর্মের ফল আপনি ভোগ 
কর। চশ্তীদাসও সখীর মত কথা বলেন নাই, তবে তাহার দরদের 
অভাব নাই। তিনি গীরিতির স্বাভাবিক ধর্ম কি তাহাই বলিয়া 
শ্রীমতীকে আশ্বস্ত হইতে বলিয়াছেন । 

রাধা ক্রমে নিজের উদ্দেশে, বিধাতার উদ্দেশে, কন্দর্পের উদ্দেশে, 
মুরলীর উদ্দেশে আক্ষেপ জানাইয়াছেন। নিজেকে ধিক্কার দিয়া 
বলিয়াছেন_-দৌোষ কাহারো! নয়--দোষ আমারি। বাতাসের প্রবাহ 
বুঝিয়া থুথু ফেলিতে হয়, থেহ (থাই ) বুঝিয়! জলে পা বাড়াইতে 
হয়; ডাল শক্ত কিনা দেখিয়া ডাল ধরিতে হয়-_এ সত্য ত আমি 
বুঝি নাই। কাজেই আজ--“মরমক ছুখ কহিতে হয় লাজ ।” 
প্রতিকুলার উদ্দেশে রাধা বলিয়াছেন,” 

আমার বন্ধুরে যে করিতে চায় পর। 
দিবস ছুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥ 

কন্দপ্পের উদ্দেশে রচিত পদগুলির মধ্ো বিগ্ভাপতির “কতয়ে মদন 

তনু দহসি হামার পদটি কলাচাতুর্ষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


মুরলীর উদ্দেশে রাধা বলিয়াছেন__ 


« খলের বদনে থাঁক নাম ধরি সদা ডাক 
গুরুজন! করে অপযশ ৷ 
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা 


তূমি কেন হও তার বশ॥ 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ , ১৫৯ 


শ্রীমতী কান্ুকে তূলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কানড় কুনুম হাতে 
ছোঁন না, চোখে কাজল পরেন না, মেঘের পানে চান না, যমুনায় 
গেলে কদমতলার পানে চান না, বাঁশী শুনিলে কানে আঙুল দেন। 
তবু সেই কাল! অন্তরে জাগয়ে 
কাল৷ হৈল জপমালা!। 
আত্মসমর্পণ--শ্রীমতী শেষ পর্যস্ত সঙ্কল্প করিলেন, কালাকে 
লইয়া কুগ্ডল পরিয়া তিনি ষোগিনী হইবেন--যে কালাকে ছাড়িতে 
বলিবে সে বধের ভাগী হইবে। মুরারিগুপ্তের রাধা সর্ব বাধা জয় 
করিয়া বিজয়িনীরূপে দেখা দিয়াছেন ; সখীকে বলিতেছেন-_ 
সখি হে, ফিরিয়া! আপন ঘরে যাঁও। 
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে 
তারে তৃমি কি আর বুঝাও ॥ 
ন! জানিয়া মু লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
ন1 করিয়ে শ্রবণ গোচরে। 
শ্রোতবিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
এ কুল, কুলও বটে, কুলও বটে ! 
জ্ঞানদাসের রাধাও বলিয়াছেন-__ 
তোর! কুলব্তী ভজ নিজ পতি 
যার যেব। মনে লয়। 
ভাবিয়! দেখিন্তু শ্যাম বন্ধু বিশু 
আর কেহ মোর নয়॥ 
তোমর! কুল লইয়া! ঘরে থাক। বলরাম দাসের রাধা ইহারই 
প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন-_ 
ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি 
কির বলিবে বাপ মায়। 


১৬০ পদাবলী-সাহিত্য 


জাতি জীবন ধন এ রূপ যৌবন 
নিচ্ছনি সপিব শ্যাম পায়॥ 


রাধার সমস্ত আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কান্ুর উদ্দেশে করুণ আবেদনের 
রূপ ধরিয়াছে-- 


খাইতে সোয়াস্ত নাই নাহি টুটে তৃখ। 

কে মোর ব্যথিত আছে কারে ক'ব ছুখ ॥ 

তাহে আর ননদিনী করে অপমান। 

তোমার গীরিতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ ॥ 

তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে। 

লাজে মুখ নাহি তুলি সতীর সম্মুখে । 

এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি। 

মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥ 

চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে। 

এমতি রহিয়ে পাড়াপড়মীর ডরে। 

এমন অবস্থায় তুমি যদি অকরুণ ও নিদারুণ হও তাহা হইলে 

আমি দ্দাড়াই কোথায়, বন্ধু? এ আবেদন ত একহিসাবে শ্যামের 
পাঁয়ে ধরা । অকৈতব গভীর প্রেমের পক্ষে দয়িতকে পায়ে ধরানো যেমন 
স্বাভাবিক, দয়িতের পায়ে ধরাও তেমনি ন্বাভাবিক। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


স্বয়ংদৌত্য__যত দিন নায়িকা যুদ্ধ বা লজ্জাশীলা থাকে, 
ততদিনই সখী ব! দূতীর প্রয়োজন হয়,_-অভিসারেও সী সঙ্গিনী 
হয়। কয়েকবার প্রিয়সঙ্গমের পর নায়িকা সাহদিকা হইয়া পড়ে। 
তখন নায়িকা অতিরিক্ত রাগমোহিতা হইলে ন্ঘয়ংদূতী' হইয়! প্রিয়ের 
সহিত মিলিত! হয়। রূপ গোস্বামী উজ্জ্লনীলমণিতে ইহার লক্ষণ 
বিবৃত করিয়াছেন এইরূপ-_ 

অত্যোৌংস্মৃক্যক্রটদৃত্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা | 
স্বয়মেবাভিযু্ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥ 

পদকর্তারা রাধাকে স্বয়ংদূতীরূপেও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাত্রা 
করাইয়াছেন। সখীরা প্রকান্তে সঙ্গে নাই, কিন্তু 'অন্ুভব লাগি 
গুপতহি সখী চলু। গোপনে অনুসরণ করিয়াছে। 

রাধার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের নান! স্থলে অভিযাত্রাও শ্বয়ংদৌত্য। 

এই প্রকরণে গোবিন্দদাস, রাধামোহন ইত্যাদি আলঙ্কারিক 
কবিগণ রাধীকৃষ্ণের বৈদগ্যময় বাগ্বিনিময়ে আলঙ্কারিক চাতুর্ষের 
পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়াছেন। 

দিবাভাগে স্বয়দৌত্যের জন্য ছলন। স্ুুসঙ্গত হওয়া চাই । একটি 
ছলন! দেবারাধনার ছলে বনের দিকে অভিগমন। 

শ্রীকষ্চের স্বয়ংদৌত্যের প্রধান কবি চগ্ীদাস_-সম্ভবতঃ দীন 
চণ্তীদাস। শ্রীকৃষ্ণ নাপিতিনী বেশে শ্রীমতীর চরণসেবা! করিতে 
আমিলেন। নপিতিনী একটি নবনী-কোমল ঝাম! দিয়া_ 


ঘষিয়। ঘষিয়া তায় আলতা লাগায় পায় 
নিরখি নিরখি অবিরাম । 
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি 


তলে লেখে আপনার নাম ॥ 
১১ 


কিছু নাই। গুকষোচিত কাতিত ও দি্রম প্র শেল দাদ 
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রাগরস-সঞ্চারের ইহা একটি অপূর্ব কৌশল। এ কৌশল খাঁটি 
বাঙালী কবির! বিগ্ভাপতির এ কৌশল জানা ছিল নাঁ। ইহা এক 
প্রকারের সম্ভোগ--ম্ুরতাদতিরিচ্যতে ।' 
শরীক মালিনীর রূপ ধরিয়াও এইভাবে একদিন দিবাভাগে 
মিলিত হইলেন। গোকুলে ইন্দ্রপুজার উৎসবে মেলা বগিয়াছে, 
শ্যামনাগর ছদ্মবেশে ছোট ছোট পণ্যদ্রব্যের দোকান সাজাইয়! 
বসিয়াছেন। রাধা একজন গ্রাহিকাঁ। সোনার স্চ কিনিয়া দাম 
না দিয়াই তিনি চলিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি দোকানীকে চিনিয়া 
ফেলিয়াছেন। কলহ না বাধাইলে অঙ্গস্পর্শ ঘটে না। তাই রাধা 
দাম না! দিয়াই চলিতেছিলেন। তারপর যাহা স্বাভাবিক, স্ুচের 
সঙ্গে পদের ছন্দে রাধার যে অঙ্গের মিল হয়, তাহার উপরই অনুগ্রহ 
বা নিগ্রহ ঘটিল। এই লীলায় মোগল বাদশাহদের নওরোজ 
বাজারের কথা মনে পড়ে। 
আর একটি কৌশল--প্রীকষ্ের দেয়াসিনী বেশে দিবামিলন। 
আর একদিন কুষ্ণ বেনানী সাজিয়া রাধাকে কিছু গন্ধদ্রব্য বিক্রয় 
করিলেন-_তাহার দাম দাবি করিয়া 
বেম্যানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে বড় ধন আছে সেহ। 
ককণ! করিয়া বাস উঘাড়িয়া সে ধন আমারে দেহ ॥ 
তারপর একদিন শ্রীমান্‌ দেখা দিলেন নাগদমন বাদিয়ার বেশে । 
বাদিয়া সাপ খেলানো দেখাইয়া পুরস্কার চায় শ্ত্রীমতীর অঙ্গের 
নীলবাস। বৈদ্ভবেশে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া 
বলিলেন-- 
পীরিতির বিষে জারেছে ইহাবে 
পরাণ রঙে লা রয় ॥ 
সবচেয়ে বস ভমিযা্ছে বস্র/্ডে্ কচ ক কৃপুষ্প/-/ 
অঠ্যাতয ছেতে) ললন/ভিনয়ের ছলনা? আরে, কি পক এত পি 


নাযিণা 
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মুগ্ধ করা রসশান্ত্রসঙ্গত ও কাব্যরীতিসম্মত। “ময়মনসিংহ-গাথা+র 
একটি রচনায় এই কৌশলটি অন্ুস্থত হইয়াছে । বাজিকরই 
প্রীকষ্চের রূপক রূপ। তাহার মত কুহকী বা এন্দ্রজালিক আর 
কেআছে? 


শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা, ঝুলনলীলা, দোললীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি 
লীল! মধুর রমের লীলারই অঙ্গীভূত। বড়ু চণ্ডীদাসের কষ্চকীর্তনে 
দানলীল! বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে। 


দ্ানলীল1 মথুরার হাটে দধিছুপ্ধ বেচিবার ছল করিয়া বড়াই 
রাধাকে সঙ্গে লইয়! যে পথে শু্বগ্রাহী দানিরপে কিশোর কৃষ্ণ 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন__সেই পথে লইয়া গেল। রাধ৷ তখন দ্বাদশী 
কিশোরী । তাহার অন্তরে তখনও কন্দর্পের প্রভাব সধ্চারিত হয় 
নাই। কাজেই কৃষ্ণের আক্রমণে রাধা কুপিত হইয়া গালাগালি 
দিতে লাগিলেন, অনেক অনুনয়-বিনয়ও করিলেন- সতীধর্মরক্ষার 
পক্ষে অনেক যুক্তিও দেখাইলেন। কৃষ্ণও প্রত্যেকটির উত্তর দিলেন। 
শেষ পর্যস্ত বলপ্রয়োগ করিলেন । 


বৈষ্ণব পদাবলীতে দানলীলা এইভাবে সম্ভোগাস্ত হইয়া উঠে নাই। 
নিত্যলীলার সঙ্গিনী রাধা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্ুরাগিনী নহেন 
-_ পদকর্তারা এই কল্পনা কখনও করিতে পারিতেন না। ইহাতে 
রসাভাদ ঘটে। কাজেই রাধার অসম্মতিতে কোন্‌ লীলাই সম্তোগান্ত 
হইতে পারে না । পদাবলীতেও বড়াইএর সহায়তার কথা আছে বটে, 
কিন্তু রাঁধাই বড়াইএর সাহাষ্য লইতেছেন, বড়াই রাধাকে তুলাইয়৷ 
লইয়। গোবিন্দকে সমর্পণ করিতেছে না। রাধার দধিতুপ্ধ-বিক্রয় ব। 
যজঞস্থলে ঘৃতব্হন একপ্রকারের অভিসার বা স্বয়ংদৌত্য। তবে 
য়া্রাগে রাজপথে সঙ্গলাভ আর কুপ্তকুটীরে রহঃকেলি এক নয়। 
কর নির্পজ্দ মের কাণ্ডাকাগুজ্ঞান বা মাত্রাজ্ঞান নহি। তাই 
সিলীলায় হর্যের সঙ্গে ভয়, ক্রোধ, অনুয়া ইত্যাদির একটা মিশ্র 
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ভাব রাধার দেহ মনে প্রকট হইতেছে । এই ভাবটির নাম 
কিলকিঞ্চিত ভাব। উজ্জ্রলনীলমণিতে এই ভাবের লক্ষণ এই-_ 
গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসুয়াভয়ক্ুধাম্‌। 
সম্করীকরণং হর্যাছুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্‌ ॥ 
বাধার এই কিলকিঞ্চিত ভাবটিকে উপভোগ করিধার ও উপভোগ্য 
করাইবার জন্য কবির! দানলীলার পদ রচনা করিয়াছেন। 
অপরুব প্রেমতরঙ্গ । 
দানকেলি-রস- কলিত মহোৎসব 
বরকিলকিঞ্চিত-রঙ্গ ॥ 
কৃষ্ণকীর্তনে ছুই পক্ষের গালাগালির মধ্য দিয়া প্রাকৃতজনভোগ্য 
একটা নিকৃষ্ট রসের স্থষ্টি করা হইয়াছে আর পদাবলীতে রঙ্গ-কলহের 
দ্বারা বিদগ্বনভোগ্য রসের বুষি করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার 
বাকৃকৌশলে রাধার রূপের ব্যাখান করিয়াছেন এবং তৎসহ লালসাও 
প্রকাশ করিয়ছেন। 
কৃষ্ণকীর্তনের গোয়ার গোবিন্দের মত ভয় প্রদর্শন করেন নাই । 
অন্তরে দক্ষিণ বাহিরে বাম! রাধার জন্য তাহার প্রয়োজনও হয় 
নাই। বিদ্ভাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসেব মত প্রথম শ্রেণীর 
কবিরা স্থযোগ ছাড়েন নাই। তাহার! তাহাদের আলঙ্কারিক চাতুর্ষের 
পদগুলি কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন। শ্রীরাধার অত বাগৃবৈদগ্ধ্য নাই। 
তিনি আভীববালার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন ।-_ 


পুন বদি হেন বোল মাথায় টালিব ঘোল। 
রাধা নিজের রূপ-গর্বপ্রকাশ করিয়া শ্তামকে ধিকারও দিয়াছেন । 


গায়ের মলা যদি তুলিয়া ফেলাই 
সেহ হয় কাচা সোনা। 

মুখের ঘাম যদি মুছিয়া ফেলাই 
সেহ হয় চান্দের কোণা॥ 
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ত্বাছু গন্ধ নাই তোমার কথায় 
মুচকি মুচকি হাস" । 

ও মুখ দেখিয়া আপনা চাহিতে 
ছিছি লাজ নাহি বাস? । 


রাধার এসব গর্বের কথ! । শুধু গর্ব নয়, ভয়, ক্রোধ, অস্ুয়। ইত্যাদি 
প্রকাশেব উক্তিও আছে। বড়াই ও সখীগণ সঙ্গে আছে। স্থান 
রাজপথ, কাল মধ্যাহবেল! ৷ রাধ! তাহার নারীত্ব বিসর্জন দিয়া ভাবে 
গদ্গদ হইতে পারেন না, তাই রাধাকে ছুই-চাঁরিটা কটু কথাও বলিতে 
হইতেছে। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_রাধা, তুমি চিকুরে চামর কান্তি, দশনে 
মুক্তার ছ্যুতি, অধরে প্রবালের ভাতি, লাবণ্যে কুস্কুমের বর্ণ চুরি 
করিয়াই। তুমি চোর, কুঞ্জে মন্মথ মহারাজ বিরাজ করিতেছেন--চল 
সেখানে তোমার বিচার হইবে । 
রাধ! বিব্রতা হইয়া বলিতেছেন-_ 
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী 
দেহের বৈরী হইল যৌবন । 
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়। ঝাঁপ 
না রাখিব এ ছার জীবর | 
সীরাও হাসিয়! হাসিয়া বলিলেন__ 
কে তোমা বিষয় দিলে ফেল দেখি পাটা! । 
তুমিও নৃতন দানী মোর! নই টুটা। 
থাকিব! খাইবা যদি যমুনার পানি। 
গোপীগণে না রখিও না হইও দানী ॥ 


যাহাই হউক, শেষ পর্যস্ত বড়াই ও গোঁপীগণ একটু সরিয়! গেল। 
মোহন বিজন বনে দূরে গেল দখীগণে 
একল৷ রহিল ধনী রাই। 
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প্রতথ্থর রৌদ্রে ঘটা করিয়। ছুগ্ধদধির পশরা বহিয়া কেন বড়র 
ঝিয়ারী বড়র বউয়ারী দানসন্কটের সম্মুখীন হইয়াছে পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ 
তাহা জানেন। তাই রাধার কষ্ট দেখিয়। কৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত 
হইয়াছে। | 
বংশীবদনের বংশীধারী তাই বলিতেছেন-_- 
রবির কিরণ পাইছে টাদমুখ ঘামিয়াছে 
মুখর মঞ্জীর ছুটি পায়। 
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও আমার আখি 
চন্দনে চচিত করি পায় ॥ 
দীন চণ্ডীদাসের কষ প্রেমে বিগলিত হইয়া বলিয়াছেন_- 
সোনার বরণখানি মলিন হয়্যাছে জানি 
হেলিয়া পড়েছে যেন লতা । 
অধর বান্ধুলি তোর নয়ন চাতক ওর 
মলিন হইল তার পাতা ॥ 
পরন বসন তায় থামে ভিজে একঠশয় 
চরণে চলিতে নার পথে । 
উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়ায় পায় 
পশার! বহিলে তায় মাথে ॥ 
রাখহ পশারাঁখানি নিকটে বৈঠহ রাঁণি 
শীতল ছায়ায় দিই বা। 
শিরীষ-কুস্থম জিনি স্থকোমল তন্ুখানি 
মুখে না নিঃসরে এক রা ॥ 
ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের পশারিণী কবিতার প্রেরণ৷ দান করিয়াছে? 
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি 
কোমল করুণ ক্লাস্ত কায়। 
কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে 
কিসের হরূহ পিপাসায় ? 
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সম্মুখে দেখত চাহি পথের যে সীমা নাহি 
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে । 

পশারিণী কথা রাখ দূর পথে'যেওনাক 
ক্ষণেক ঈীড়াও অইখানে ॥ 

মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে 
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি। 

দাড়াও যেও না আর নামাও পশারাভার 
মোর হাতে দাও তব ডালি ॥ 


নৌকাবিলাস- নৌকাবিলাসও কৃষ্ণকীর্তনের একটি প্রধান অঙ্গ। 
গ্রীক এই লীলায় কাগ্ডারী সাজিয়াছেন। রাধার দেহ মনে 
কিলকিঞ্চিত ভাব ফুটাইবার জঙ্য এই লীলারও অবতারণা । ইহার 
প্রধান কবি জ্ঞানদাস ও বংশীবদন। দধিহ্প্ধের পশরা লইয়া রাধা 


কষ্ণবাহিত নৌকায় পার হইতেছেন । 
মানসগঙ্গার জল ঘন করে টলমল 
ছুকুল বহিয়া যায় টেউ। 
গগনে উদিল মেঘ সঘনে বাঁড়িল বেগ 


তরণী রাখিতে নাই কেউ ॥ 

দেখ সখি নবীন কাগ্ারী শ্যামরায়। 
কখন না! জানে কান বাহিবার সন্ধান 

জানিয়া চড়িলু: কেন নায় ॥ 


রাধ! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। তাই বলিতেছেন-_ 
অকাজে দিবস গেল নৌকা পার নাহি হৈল 
পরাণ হৈল পরমাদ ॥ 


একে ভাঙ্গ। নৌকা, তাহাতে আনাড়ী কাগ্ডারী-_-আকাশে ঘনঘটা । 
যমুনা! উতরোল। রাধার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে__ 
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হাঁসি কয় গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই 
অশ্বগজ কত করি পার। 

দেবতা গন্ধর্ব যত পার হৈছে অবিরত 
যুবতীর ঘৌবন কত ভার ॥ 


কিন্তু ফুটা নায়ে জল উঠিতে লাগিল-_“কর অবসর নাহি সিশচইতে 
নীর। কাণ্ডারী বলিলেন--রাধে, ভার কমাও। নীরে ডারো 
ক্ষীর দধি সর। শুধু তাহাতেই হইবে না-_দেহের সকল অলঙ্কার 
জলে ফেলিয়া দাও। শুধু তাহাই নয়, তোমার বসনের ভারও এ তরী 
সহিবে না 1” 

এই লীলা আমাদের চিত্তকে কিছুতেই যমুনার তীরে বা! নীরে 
থাকিতে দেয় না । একেবারে বৈতরণীর তীরে ও নীরে লইয়া যায়। 

শ্রীকৃষ্ণ যোগী ভোগী নাপিতানী বেন্তানী দোকানী দাসী--অনেক 
কিছুই সাজিয়াছেন--তাহাতে আমাদের চিত্ত লৌকিক জগতেই বিচরণ 
করিয়াছে । কিন্তু কাণ্ডারী সাজিয়াই তিনি আমাদের ভবনদীর কথা 
ভাবাইয়াছেন। তাই বলিতে চাই-_ 


দিবালোক যায় চ'লে দিগন্তে পড়েছে ঢলে 
ক্ষীণত।প দিনাস্ত-তপন, 

মাথার উপরে দূরে বকর্পাতি যায় উড়ে 
কেশে রেখে ধবল স্বপন । 

ওপারের পানে চাহি” বসে আছি, তরী বাহি" 
কাণ্ডারী করিছে পারাপার । 

খেয়াঘাটে বসি' হেরি আমারে ত নেই দেরি, 
চমকিয়া উঠি বার বার। 

মানভার, লজ্জাভার, খণভার, সঙ্জাভার, 
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোবা, 
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সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ স্থ্যুজ ভারে, 
পার হওয়া মোর নয় সোজা । 

ভারমুক্ত নাহি হলে মোরে পার কর' ব'লে 
কাগ্ডারীরে ডভাকিব কি করি” ? 

বাহি” দাড় যায় আসে, কোন ভার লয় না সে, 
কোন ভার সয় না সে তরী । 

সব চেয়ে গুরুভার লালসার বাসনার, 
ভারী যেন বিশাল পাষাণ, 

কেমনে এ ভার কাটে ভাবি বসে পারঘাটে, 
স্মরি নৌকা-বিলাদের গান। 


“মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল 
ছ'কুল বহিয়! যায় ঢেউ, 

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঁড়িল বেগ, 
তরণী রাখিতে নেই কেউ। 

ছ'কুলে বহিছে বায় কাপিছে রাধার গায়, 
ভাড়া তরী সহেনাক' ভর 1৮ 

কানু কয় “এই নদী পাঁর হ'তে চাও যদি 
নীরে ভারো ক্ষীর-দধি-সর । 

বলয়-নূপুর হার . আদি সব অলঙ্কার 
এ সবের রেখ না মমতা, 

অই সব ভার ধরি, টলমল মোর তরী, 
লঘু কর তব তন্ুলতা । 

শুধু এই ভার কেন ? তব বসনেরো জেন, 
ভারটুকু এ তরী না সয়। 

পার হবে ভর! নদী জয় কর ত্বরা যদি 


সব মায়া, সব লঙ্জাভয়।” 


১৬৪ 
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দোললীল৷--বন্দাবনের সকল লীলার মধ্যেই বেদনার আচ 
আছে। কেবল দোললীলা ও ঝুলনলীল! অবিমিশ্র উল্লাসরসের 
অভিব্যক্তি । যশের বর্ণ যেমন ধবল, শোকের বর্ণ যেমন কৃষ্ণ, 
অনুরাগের বর্ণ তেমনি অরুণ। তাই অরুণ বর্ণের উপকরণে ও 
উপচারে অন্ুরাগের এই লীল! অপূর্ব রূপলাভ করিয়াছে । 
উদ্ধব দাস বলিয়াছেন-_ 
নিরখত বয়ন নয়ন-পিচকারিত 
প্রেম গুবাব মন লাগ। 
দু অঙ্গ পরিমল চুয়৷ চন্দন ফাগ 
রঙ্গ তহি নব অনুরাগ ॥ 


হোলীলীলার পদগুলিতে অসাধারণ কবিত্ব কিছু নাই। যেটুকু 
আছে তাহা প্রাক্তন কবিদেরই অন্ুকৃতি। হোলী লীলার সময় 
বসম্ভকাল। বসম্ত খতুর স্থবমোহন আবেষ্টনীর মধ্যে এই লীলা। 
এই লীলায় কন্দর্প অপেক্ষা তাহার সখা বসস্তেরই প্রেরণা অধিক। 
অশোকে, কি-শুকে, শাল্সলীতে, নব কিসলয়ে বসস্ত নিজেই ত হোলী 
খেলায় মাতিয়া গিয়াছে । বৃন্দাবন বনভূমি-_-এখানকার প্রধান 
সম্বল তরুলতা। এই বসন্তে তাহার তরুলতা নব কলেবর লাভ 
করিয়াছে । বৃন্দাবন যেন নিম্মোক মোচন করিয়া নব বৃন্দাবনের 
রূপ ধরিয়াছে। তাই নব বৃন্দাবনে আনন্দময়ের এই আনন্দলীলায় 
কবিদের কলকণ্ঠ পিকপাপিয়ার কণ্ঠের মতই সঙ্গীতমুখর হইয়৷ 
উঠিয়াছে। এই লীলায় রসরাজের শেষ এশ্বর্যটুকুও রঙ্গের তরঙ্গে 
ভাসিয়া গিয়াছে । রাধার মান-অভিমানও রঙ্গের লীলায় ডুবিয়া 
গিয়াছে । তাই কবি বলিয়াছেন-_ 


এ ধনি মানিনি মান নিবারো। 
আবিরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর 'পর 
নিজ প্রতিবিম্ব নেহারো ॥ 
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দোললীলার প্রধান কবি উদ্ধাব দাসের একটি পদ বিশেষভাবে 
উল্লেখয়োগা-_ 
আবিরে অরুণ নব বৃন্দাবন উড়িয়া গগন ছায়। 
বধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে কেহ না দেখিতে পায়। 
চপল নয়ন পিচকারি যেন নিরখে বয়ন মোর । 
নব অন্ভুরাগ ফাগুয়৷ ভরল তনু মন করি জোড় ॥ 
শুধুই ব্যামল অঙ্গ পরিমল চন্দন চুয়ার ভাতি। 
মোর নাস! জন্তু ভ্রমরী উমতি ততহি' পড়ল মাতি ॥ 
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রাসলীলা- দোললীলার কাল বসন্ত; জলকেলি, দানলীলা ও 
নৌকাবিলাসের কাল গ্রীন্ম ; আর ঝুলনলীলার কাল বর্ষা। এইরূপ 
প্রকৃতির পটপরিবর্তনে নব নব পরিঝেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে-_প্রকৃতির 
রূপবৈচিত্রযের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া! নব নব লীল! পরিকল্পিত 
হইয়াছে । ঝুলনলীলা অবিমিশ্র আনন্দলীলা। বর্ধার বায়ু- 
তরঙ্গান্দোলিত বিশ্বপ্রকৃতির স্পন্দনলীলাই বৃন্দাবনে ঝুলনলীলার 
রূপ ধরিয়াছে। ঝুলনলীলায় উল্লেখযোগ্য পদের অভাব । 

শরতকাঁলের লীল! রাসলীলা। ভাগবতে রাসলীলার যে বর্ণন৷ 
আছে, পদাবলীতে তাহাই প্রধানত; অনুশ্যত হইয়াছে । 

ভগবানপি ত৷ রাত্রীঃ শরদোতফুল্পমল্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে যোগমায়াসমাশ্রিতঃ ॥ 
-শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুন্ুমগন্ধ । 
ফুল মল্লী মালতী যুখী মত্ত মধুপ ভোরনী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতে লাগিলেন 
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং 
ব্রজন্ত্রিয়; কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ। 
আজগ্ রন্যোন্যমলক্ষিতোগ্ঠমাঃ 
স যত্র কান্তোজবলোলকুগুলাঃ ॥ 
--হেরত রাতি এছন ভাতি 
স্টামমোহন মদনে মাতি 
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী চিত চোঁরণী। 
শুনত গোপীপ্রেম রোপি 
মনহি' মনহি' আপন সৌপি 
তাহি চলত যাহি' বোলত মুরলীক কল লোলনী ॥ 
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'শীধবনি শুনিয়! ব্রজগোগীগণ যেখানে যে অবস্থায় ছিল ছুটিয়া 
চলিয়া আসিল। 


হুহস্ত্যোহভিযধুঃ কাশ্চিং দোহং হিত্বা সমুৎস্কাঃ | 
পয়োইধিশ্রিত্য সংযাবমন্ুদ্বাস্তাইপর! যযুঃ ॥ 
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্বিত্বা পায়য়ন্ত্য শিশুন্‌ পয়ঃ | 

গুশ্রুযস্ত্যঃ পতীন্‌ কাশ্চিদশ্নস্ত্যোইপাস্তয ভোজনম্‌ ॥ 
লিম্পক্ত্যঃ প্রমৃজস্ত্যোইন্তা অগ্তস্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্যস্তবস্রাভরণাঃ কাশ্চিং কৃষ্ণাস্তিকং যধুঃ | 

কেহ পতি সনে আছিল শয়নে ত্যজিল তাহার সঙ্গ, 
কেহ বা আছিল সখীর সহিত কহিতে রভস রঙ, 
কেহ বা আছিল ছুগ্ধ আবর্তনে চুলাতে রাখি বেসালি। 
ত্যজি আবর্তন হই আনমন এঁছনে গেল চলি ॥ 

কেহ শিশু লৈয়া কোলেতে করিয়৷ ছুপ্ধ করায়ে পান। 
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে শুনি মুরলীর তান ॥ 
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে তেমতি চলিয়া গেল। 
কৃষ্ণমুখী হৈয়! মুরলী শুনিয়া সব বিসরিত ভেল ॥ 


দীন চণ্ডীদাসের এই চরণগুলি ভাগবতের ঠিক অনুবাদ নয়, 
অনুকার। ভাগবত ও পদাবলী-_ছুইতেই বিশেষ করিয়া বল! 
হইয়াছে সংসারে গভীরভাবে আসক্তা এই ব্রজগোপীগণ__ 
পতিপুত্রবতী। তাহারা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায় তাহাদের 
বিষয়াস্তরে মন দেওয়া সম্তবই নয়। এক শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনিই 
তাহাদের বিচলিত করিতে পারিল। ৃ 

শুধু তাহাই নয়, বন্্রাভরণে বিপর্যয় পর্যস্ত তাহাদের চোখে 
পড়িল না। এক চোখে কুঁজল আকিয়া এক বাহুতে কম্কণ ও এক 
কর্ণে কুগডল ধারণ করিয়া শিথিল নীবিবন্ধে স্থলিত বসনে সকলে 
দিগৃবিদিগৃ্জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া আসিল । 
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জ্বীকষ পরীক্ষার জন্য জিদ্ঞাস! করিলেন-__ 
স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাঁণি বঃ। 
ব্রজস্তানাময়ং কচ্চিদ্‌ ব্রতাগমনকারণম্‌ ॥ 
রজন্তেষা ঘোররূপা ঘোরসত্বনিষেবিত। | 
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্ছ্য়ং স্্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ 
হেরি এঁছন রজনি ঘোর ত্যজি তরুণী পতিক কোর । 
কৈসে পাওলি কানন ওর থোর নহত কাহিনী ॥ 
কৃত্বা মুখান্যাবশুচঃ শ্বসনেন শুস্যদ্‌ 
বিশ্বাধরাণি চরণেন ভূবং লিখস্তাঃ। 
অশ্রৈরুপান্তমসিভিঃ কুচকুক্কুমানি 
তস্থুমুজস্ত্য উরহুঃখভরাঃ স্ম তৃষ্ণীম্‌। 
এঁছন বচন কয়ল বরকান । 
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান ॥ 
টুটল সবনু' মনোরথ করণি। 
অবনত আননে নখে লিখু ধরণি ॥ 
আকুল অন্তর গদ্গদ কহই। 
অকরুণ বচন-বিশিখ না সহই ॥ 


ব্রজগোপীর! বলিল-- 
নৈবং বিভোহহতি ভবান্‌ গদিতুং শংসং ৷ 
তোহে সপিত জিউ তুয়া রস পাব। 
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কীহা! বাব ॥ 
এই অনুনয়ে তুষ্ট হইয়া! বৈজয়ন্তী মাল্য ধারণ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রগোপীদের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা 
কৃষ্ণপ্রেমে মদগবিতা৷ হইয়া পড়িলেন। শ্ত্রীকৃ্ণ তাহাদের দণ্ডবিধানের 
জন্য অন্তহিত হইলেন। গোপীগণ “হা কৃষ্ণ, কোথায় গেলে” বলিয়া 
রোদন করিতে করিতে বনে বনে কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিল। বনের 
মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সহ কোন এক গোপ-বধূর পদচিহ্ন দেখিতে 
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পাইয়া বুঝিলেন, শ্রীকৃ্ তাহাদের ত্যাগ করিয়া! একজন বধূর সহিত 
বিহার করিতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিলেন, সেই 
ব্রজবধূ বনের মধ্যে একাকিনী কাদিতেছেন। তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়! সকলে শ্ত্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্রজবধূর মুখে 
শুনিলেন--বিহারভূমি হইতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ অস্তহিত 
হ'ন। পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি শ্ত্রীকৃষ্ণকে 
বলেন__ 
ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ। 
কেবল তাহাই নয়__ 


সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্বযোধিতাম্‌। 
হিত্বা গোগীঃ কামযানা মামসেৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ 


ব্রজবধূর অভিমান জন্সিল-__আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠা মনে করিয়াই 
প্রিয়তম আমাকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ব্রজবধূ যখন 
বলিলেন--আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাও, শ্রীকৃষ্ণ 'স্বন্ধমারুহাতাম্‌ 
বলিয়া কাধ পাতিয়৷ দিলেন। ব্রজবধূ যেমন কাধে উঠিতে যাইবেন, 
অমনি শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলেন। 
এই কথা শুনিয়। সকলে সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে 
লাগিলেন। ইহা ১৯টি শ্লোকে সমাগত । শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে পরিতুষ্ট 
হইয়া গোগীগণকে দেখা দিলেন । তারপর রাসমগ্ডল রচন! করিয়া 
মধ্যে 'মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা” বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্ধয়োদ্য়োঃ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ে স্বনিকটং স্্িয়ঃ | 
কৃষ্ণ দুই ছুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ক ধারণ 
করিলেন। গোগীগণ প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহারই নিকটে আছেন। এইভাবে রাসমণ্ডল রচনা করিয়া 
নৃত্যণীতোতসব হইতে ল।গিল। 
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দুইদিকে ছুই গোপী ক-আলিঙ্গনে। 
নাঁচিছে বিনোদ কানু বিনোদ-বদ্ধনে ॥ 
অঙ্গনামঙ্গনামস্তর! মাধবঃ, 

মাধবং মাধবং চাস্তরেণাঙ্গনা । 
ইতমাকল্পিতে মগ্ডলে মধ্যগঃ 
সংজগৌবেণুন! দেবকীনন্দনঃ ॥ 

ভাগবতে রাধার নাম নাই। চরণচিহ্দর্শন-প্রসঙ্গে বধূ কথাটি 
আছে। সনাতন গোস্বামী তাহার বৈষ্ণবতোষনী টাকায় বধূ অর্থে 
বৃষভান্ুনন্দিনী রাধা বলিয়াছেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনাকে পদকর্তারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ভাবের অন্নুগত করিয়া লইয়াছেন। ভাগবতের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের যে 
এশ্বর্ষভাবকে এবং গোগীগণের দাস্তভাবকে প্রীধান্ত দেওয়। হইয়াছে, 
পদকর্তার1 তাহ! বর্জন করিয়া চলিয়াছেন। পদাবলীতে ব্রজগোগী- 
গণের মধুর সখীত্ব ভাবেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে। রাধার প্রতি 
গোপিকাগণের ঈর্যাভাব পদাবলীর পক্ষে রসসঙ্গত নয় সেজন্য 
পদাবলীতে সে ভাবের কথাই নাই। ভাগবতে বলা হইয়াছে-_ 
গোপিকাগণ ও যুথেশ্বরী ব্রজবধূর কৃষ্ণপ্রেমজনিত অহমিকার 
দণ্ডবিধানের জন্য কৃষ্ণ অস্তহিত হইলেন । পদাবলীতে কৃষ্ণপ্রেমগৌরব 
রসবিরোধী, সেজন্য পদকর্তার! সে প্রসঙ্গ বর্জন করিয়াছেন। পথিশ্রাস্ত 
হইয়া যুথেশ্বরীর শ্রীকৃষ্ণের স্বন্ধে আরোহণের বাসন! পদকর্তাদের মতে 
মধুর রসের পরিপৌষক, কাজেই দূষণ নয়, উজ্জল রসের 
পক্ষে ভূষণ । 

“গৌতমীয় তন্ত্রে' বণিত হইয়াছে, রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় 
প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, বিপ্রলস্ত ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি বা সমুন্নতি 
হয় না। “ন বিনা বিপ্রলন্তেন সস্তোগঃ পুষ্টিমশ্ুতে। এই নিমিত্ত 
তিনি কুঞ্জে আত্মগোপন করিলেন, গোপীগণের দস্তে দণ্ডবিধানের জন্য 
নয়--.এই ভাবই পদাবলী-সাহিত্যের পক্ষে সুসঙ্গত। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ১৭৭ 


রাস-পঞ্চাধ্যায়ের ১৯টি গ্লোকে শ্রীকফের ত্রশ্বধ ও মহিমাই 
উদ্গীত হইয়াছে-_কাজেই পদকর্তারা এই চমতকার গ্লোকগুলির 
অন্নুবাদ করেন নাই- অনুসরণে পদ রচনাও করেন নাই। 

গৌতমীয় তন্ত্রে আর একটি কথ! আছে। গোপিকাগণ যখন 
শ্রীকষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুভূ্জ মৃতিতে 
দেখা দিলেন। গোপীর। তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ দিকে গেলেন বলিতে পারেন, প্রভু? এমন 
সময় শ্রীমতী আসিয়৷ পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর চাতুভূঙ্য রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। 


রাসারস্তবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মুগাক্ষীগণৈ 

দূর্টং গোপয়িতুং ব্মুদ্ধ'রধিয়! যা সুচু সন্দশিতা। 

রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত মহিমা যন্য শ্রিয়। রক্ষিতুং 

স! শক প্রভবিষ্নাইপি হরিণ! নাসীচ্চতুরবাহুতা ॥ 
__উজ্জলনীলমণি 


শিশুপালের মতই তাহার ছটি হাত লুপ্ত হইল-দ্বিতুজ মুরলীধারী 
হইয়া ধর! দিলেন । বিষয়টি গৌড়ীয় বৈষ্বতত্বসম্মত ; কিন্ত পদাবলীর 
কবিরা ভূলিয়াও দ্বিতূর্জ মুরলীধারীকে চতুভূ্জ চক্রগদাধারী রূপে 
কল্পনা করিতেন না। কাজেই পদাবলীর কবিরা এ প্রসঙ্গ বর্জন 
করিয়াছেন । 


আর একটি কথা-_-শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিয়াছেন-_--গ্রীকৃষ্ণ বনু 
মুত্তি ধরিয়া এক এক ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে রাসমগ্ুলে যুগনদ্ধ হইলেন। 
ইহাও শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্য প্রকাশ । এইরূপ বহুত্বপ্রকাশ রসসঙ্গত নয় 
বলিয়া পদাবলীর কবিরা টীকাকার সনাতন গোস্বামী ও বিশ্বনাথ 
চক্রবতাঁর মত অনুসরণ করিয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণই রাঁসমগুলে এমন 
অদ্ভুত নৃত্য করিলেন যে, প্রত্যেক গোগীই ভাবিল-শ্রীক্ণ আমার 
কাছেই আছেন। 

১২ 


১৭৮ পদাবলী-সাহিত/ 


রসের একটি পদ এখানে উৎকলন করি। তাহাতে রাসোৎসবের 
উল্লাস-হিল্লোল কিরূপ বিলসিত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়। 
বাজত ডস্কা রবাব পাখোয়াজ 
করতল তাল তরল একু মেলি। 
চলত চিত্রগতি সকল কলাবতী 
করে করে নয়নে নয়নে করু কেলি ॥ 
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী । 


জলদপুঞজে জন্ম তড়িৎ 'লতাবলী 
অঙ্গভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি। 

নটন হিলোল লোল মণিকুস্তল 
অমজল ঢলঢল বদনন্থ" চন্দ। 

রস ভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক 
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ । 

ছুহু" ছুহু" সরস পরশ রস লালসে 
আলিঙ্গই রহু তন্থুতন্থু লাই। 

গোবিন্দদাস পন্ছ মূরতি মনোভব 


কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


বাল্যলীলা-(পিকফের বাল্যলীলার উপজীব্য বাংসল্যরস, আর 
গোষ্টলীলার উপজীব্য সখ্যরস। পদকর্তারা৷ এই ছুই রসের সহিত 
কোথাও এন্বর্ষভাব মিশ্রিত করেন নাই। ) 

এ উদ্ধবদাসে কহে ত্রজেশ্বরীর প্রেম। 
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম ॥ 

(অবিমিশ্র জান্বনদ ন্বর্ণের সহিত যশোদার বাৎসল্য উপমিত 
হইয়াছে ।) যশোদার সমবয়সী ব্রজরমণীরাও যশোদার বাংসল্য- 
পৌভাগ্য কিছু কিছু লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদেরও-__ 

হেরইতে পরশিতে লালন করইতে 
স্তনথীরে ভিগল বসন। 

সকল জননীই আঁপন আপন শিশুকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে,_ 
তাহার শৈশবকালের তুচ্ছতম অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব, ক্রীড়াকৌতুকেও 
আনন্দলাভ করে। এইরূপ বর্ণনায় বাৎসল্য ভাব সঞ্চারিত হয়, 
কিন্ত অলৌকিক আস্বাগ্ভমানতা লাভ করে না। নিজ গর্ভজাত সন্তান 
না! হইলে এ রসে কিছু বৈচিত্র ঘটে মাত্র। ব্রজের এই বাংসল্য 
রসে অপূর্ব অলৌকিক আস্বাগ্ঘমানতা আরোপিত হইয়াছে শ্রীকৃষের 
ভগবত্তার সংগোপনে । আমর শ্রীকৃষ্কে ভগবান বলিয়৷ জানি; 
কিন্ত যশোদ! তাহ! জানেন না গোপালের আচরণে অসাধারণ কিছু 
দেখিলেও স্বীকার করেন না। আমাদের ভগবানকে যশোদা উদৃখলে 
বাধিতেছেন-_ 

নড়ি হাতে নন্দ রাণী যায় খেদাড়িয়া। 
অখিল তৃবনপতি যায় পলাইয়া 

যশোদা অমঙ্গল নিবারণের জন্য: গোপালের কপালে গোময়ের 
ফৌট। দেন, শিশুরা যেমন হাতে-খড়ির দিন জননীকে প্রণাম করিয় 


১৮০: পদাবঙ্গী-সাহিত্য 


প্রথম পাঠশালায় যায়, '্রঙ্গা গোপালবেশ' তেমনি গোষ্ঠাষ্টমীর দিন 
হাতে পাচনবাড়ি লইয়া গোরু চরাইতে যায়--ইহাতে আমাদের 
অন্তরে লৌকিক বাংসল্য রসই অলৌকিকত্ব লাভ করে। 

বশোদার অন্তরে এ্বর্যবোধলেশশূন্তত। দেখাইবার জন্ত কোন কোন 
পদকর্তাকে গোপালের এশ্বর্ষ স্বীকার করিতে হইয়াছে । গোপাল 


মাটি খাইতেছেন শুনিয়া যশোদা ছুটিয়া আসিলেন। গোপাল 
“কই আমিত মাটি খাই নি' বলিয়া মুখব্যাদান করিয়া দেখাইলেন। 


যশোদা কি দেখিলেন ? 


এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভূবন। 
স্থরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 


ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য ইহাতেও টলিল না। 


্বপ্রপ্রায় কি দেখিলু হেন করে মনে। 
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে। 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাত্র জানে ॥ 
ডাকিয়! কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান। 
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান ॥ 
ইহার বেশি কথা পদকর্তারা বলেন নাই। যশোদা অর্ভুনের মত 
স্তব করেন নাই। শিশু কৃষ্ণ অনেক অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, 
কিন্ত নন্দ-যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য অবিমিশ্রই থাকিয়া 
গিয়াছে । 
গ্ৃহ হইতে গোষ্ঠ বেশি দূরে নয়; গোপালের সঙ্গে বু রাখালই 
গোধন লইয়া গোঠে ঘায়--তবু গোপালকে গোঠে পাঠাইয়া যশোদার 
একটূতুর্ত স্বস্তি নাই। স্েহাতুরা মায়ের প্রাণের এই অস্বস্তির কথা 
কতকগুলি পদে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাদবেক্রের মা-যশোদা 
বলিয়াছেন-- | 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৮১ 


আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেন্ুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 

নিকটে রাখিহ ধেন্ু পুরিও মোহন বেণু 
ঘরে বৈসে আমি যেন শুনি ॥ 


গোঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে যশোদ! নেতের আচলে গোপালের 
মুখ মুছাইয়। চুমু খাইয়া! বলেন-_ 

কোন্‌ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কান্ু। 

আমি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥ 

ক্ষীর সর ননী দিলাম আচলে বাঁধিয়া! । 

বুঝি কিছু খাঁও নাই শুকায়েছে হিয়৷ ॥ 

মলিন হয়্যাছে মুখ রবির কিরণে। 

নাজানি ফিরিল! কোন্‌ গহন কাননে ॥ 

নব তৃণাঙ্কুর কত ভু'কিল চরণে। 

এক দিঠি হইয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥ 


অমাতৃগর্জজাত স্বয়স্তু ভগবান গোপাল সাজিয়া সুধা হইতে 
স্থমধুর অনাবিল মাতৃন্মেহ উপভোগ করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই 
অপূর্ব রস উপভোগ করিবার জন্যই তিনি জননী-জঠরে নরজন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার যে পরিতৃপ্তি কোন দিন 
কোন স্তবস্তরতিতে তিনি তাহা লাভ করেন নাই। এই মাতৃন্সেহ 
আবার সর্বসংস্কীরমুক্ত । রাধিকা! যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পড়ী 
নহেন-_ তাহার চেয়ে ঢের বেশি বল্পভা, যশোদা তেমনি তাহার 
গর্ভধারিনী মা নহেন- তাহার চেয়ে ঢের বেশি মেহাতুর-মুন্তিমতী 
বংসলতা | 

যশোদার মাতৃন্সেহে যে রসের সঞ্চার হইয়াছে_নন্দের পিতৃ- 
স্নেহেও সেই রসেরই সঞ্চার হইয়াছে। নন্দ গো-দোহনের জন্ত বাথানে 
বইবেল,_আমাদের ভগব্ধনকে তিনি জূত। বহিহার ভার দিলেন । 


১৮২ পদাবলী-সাহিত্য 


পায়ের বাধ! খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে। 
ভকতবতসল হরি বাধা নিল মাথে ॥ 
ভক্ত কবি যাঁদবেন্দ্রের সাহস কম নয়। একটি পদে তিনি 
বলিয়াছিলেন গোষ্ঠগমনের সময় 
যাদবেন্রে সঙ্গে লইহ বাধা পানই হাতে থুইহ 
বুঝিয়৷ যোগাবে রাডা পায়। 
যে ধাধা তিনি বহিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই বাধা 
তিনি-_ শ্রীকৃষ্ণের মাথায় চাপাইলেন। কথিত আছে, জয়দেব একদিন 
“দেহি পদপল্লবমুদারমঠ কথাটি লিখিতে কতই না, ইতস্তত 
করিয়াছিলেন। তারপর--শ্্রীচৈতন্টের আবির্ভাবের পর ভক্তগণের 
মনে সকল দ্বিধা সঙ্কোচ বিদুরিত হইযা গিয়াছে। ভক্ত কবিদের 
সাহস তিনি বাড়াইয়। দিয়! গিয়াছেন। 
বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে উদ্ধবদাস ও ঘনরাম দাস একটি প্রসঙ্গের উপর 
৩৪টি পদ রচনা করিয়াছেন--সব কয়টি মিলিয়া একটি লিরিকের 
সৃষ্টি করিয়াছে । মথুর! হইতে এক পশারিণী ফল বিক্রয় করিতে 
আসিয়াছে । গোপাল ফল কিনিতে গেলেন। 
শুনি কৃষ্ণ কুতৃহলী ধান্ লইয়া একাধ্জলি 
কর হইতে পড়িতে পড়িতে । 
পশারী নিকটে আসি ফল দেহ বলে হাসি 
ধান দিল ফলহারী হাতে ॥ 
এই চিত্রটি অপূর্ব। গোপালেব ছোট হাতে কয়টি ধানই বা 
ধরিয়াছিল--তাহাও ত পথেই পড়িয়া গেল--পশারিণী কয়টা ধান 
পাইল? গোপালকে দেখিয়া পশারিণীর মনে লোকোত্বর বাৎসলাভাব 
জাগরিত হইল। সে-- 
ফল দিল কর ভরি প্রেমভরে গর গর চিতে। 
ইহা বাংসলোর দানি, গোপালের ধান-ত পশারিণীর পশরা 
পর্যন্ত পৌঁছেই নাই। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৮৩ 


বলরাম দাস বলিয়াছেন-_- 
ধন্য সেই ফলহারী ফলে পাইল নন্দহরি | 
এখানে ফল দানের অর্থকি কর্মফল ত্যাগ? তাহার পরই আছে-_ 
ডালা হইল রতনে পূরিত। ফলহারী সবিম্ময় চিত। 
গাঙিনী নদীর পাটনী সোনার সেঁউতিকে উপেক্ষা করিয়াও 
সম্তানের হুধধেভাতের জন্য বর চাহিয়াছিল। পশরা রত্বপূর্ণ হইলেও 
পশারিণী খেদ করিতে লাগিল--তাহার আকিষঞ্চনটা পাটনীর মত 
এহিক নয়,__রীতিমত আধ্যাত্মিক । 
তাহার বাসনা হইল যে মাতা গোপালের চান্দমুখে স্তন্ত দান 
করিয়াছে তাহার দাসী হইতে । 
ও মোর সোনার চাদ কি তোর মায়ের নাম 
কার ঘরে হৈল উতপতি । 
বহুকাল তপ করি কে পুজিল হরগোৌরী 
কোন পুণ্য কৈল সেই সতী ॥ 
তোরে কে করিয়া কোলে শত শত চুম্ব দিলে 
নয়নের জলে গেল ভাসি । 
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চান্দ মুখে 
মুগ যাই হব তার দাসী ॥ 
রবীন্দ্রনাথেব “কৃপণ! কবিতার আধ্যাত্মিক সার্ঘকতার সহিত ইহার 
মিল আছে। 
একী কথা রাজাধিরাজ,_-আমায় দাওগো কিছু*। 
শুনে ক্ষণকালের তরে রৈন্ন মাথা নীচু। 
তোমার কিবা! অভাব আছে? 
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে 
এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবর্ধন!। 
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে একটি ছোট কণ!। 


১৮৪ পদাবলী-লাহিত্য 


পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, একি । 
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণ! দেখি । 
দিলেম যা রাজভিখারীরে 
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে 
তখন কীদি চোখের জলে ছুটি নয়ন ভরে, 
তোমায়। কেন দিইনি আমার সকল শুন্য ক'রে। 


এ পদগুলি মিলাইয়া রচিত একটি কবিতায় এ বাৎসল্য ভাবটিকে 
নবরূপ দান কর! হইয়াছে । 


যশোদার আডিনায় 
নাচিছে গোপাল করতালি তাল দেয় গোগীগণ তায়, 
বেড়ি ক্ষীণ কটি পর! গীতধটা বাজে তায় কিন্ধিণী 
গলে বনমাল! চরণে নূপুর তুলে ধ্বনি রিনিঝিনি 
যশোদ! জননী হাত ভরি ননী দেয় গোপালের করে, 
চুরি করে খেতে ভালবাসে তা যে ফেলে তাই হেলাভরে, 
ফল নেবে ওগো ভাল ফল-_-পথে পশারিনী হেঁকে চলে, 
নাচন থামায়ে ধরিল জড়ায়ে গোপাল মায়ের গলে । 
ফল খাব বলি বায়ন। ধরিল, খাব না! মা ক্ষীর ননী, 
বলিল মা-_যাও ফল কিনে খাও ধান দিয়ে নীলমণি। 
ছুটি কচি হাতে রচি অগ্রলি ধান দিয়ে ভরি তায় 
বাড়ীর দুয়ারে ছুটিয়া গোপাল ফল কিনিবারে যায়। 
সব ধানগুলি মাটিতে পড়িল হাত হতে গলি গলি, 
পসারিনী হাতে ছুটি ধান দিল ফল দাও মোরে বলি। 
ধান ছুটি হাতে হাসিয়া-কীদিয়৷ পসারিনী চেয়ে রয়, 
সেই মুখ থেকে নয়ন ফেরে ন! গদ্গদ ভাষে কয় । 
কার বাছা ভুমি আহা! মরিমরি তুলনা! তোমার নাই, 
মথুরা নগরে ঘুরি ঘরে ঘরে হেন শিশু দেখি নাই। 
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যে তোমারে বাছা! গর্ভে ধরেছে ধন্য সে মহাসতী 

তোমারে স্তন্ত কে করিল দান কোন সে পুণ্যবতী ? 

ফল যতগুলি খুসী লও তৃলি লও বাছা বেছে বেছে, 

গোপাল ছৃহাতে ছুটি ফল নিয়ে ফিরে গেল নেচে নেচে। 

ছুটি ধান নিয়ে ছুটি ফল দিয়ে পসারিনী গেল ফিরে। 

ভাল করে চোখে দেখে না সে পথ ভাসে সে নয়ন নীরে । 

গৃহে ফিরে গিয়ে দেখে বিস্ময়ে ডালার ঢাকন। খুলে, 

ছুটি ফল তার হয়েছে র্তন সুবর্ণ বাকি গুলি । 

ডালা করি কোলে কাঁদে আর বলে ওরে মোর বাছাধন, 

সোনা মণি দিয়ে ভুলাবে আমারে ? মিছে এই প্রলোভন । 

দুই ধানে হায় কিনেছ আমায় ধনে মোহ আর নাই। 

এই সোনামণি যমুনায় ভারি তোমা! সোনামণি চাই । 

কিবা হবে তার বেচাকেনা আর ফল তোম। সঁপিয়াছে, 

চলিন্থু এখনি তব দাসী হতে তোমার মায়ের কাছে। 

তোমার রাতুল চরণ মুছাব আমার মাথার চুলে, 

তোমারে এবার ভূষিব তুষিব ফলে নয়, ফুলে ফুলে । 

ক্ষুধা পেলে তোমা ন্ব্নী খাওয়াব কাজলে ভূষিব আখি, 

ভুবন ভূলিব জীবন জুড়াব এ বুকে তোমারে রাখি । 

ঘুম পেলে তুমি ঘুমায়ে পড়িবে আমারি অন্কে এসে, 

আচলের বায় বীজাব তোমায় চূড়া! বেঁধে দেব কেশে। 

গোষ্ঠলীল।__গোষ্ঠলীলার সঙ্গে একদিকে নন্দ-যশোদার 

বাৎসল্যের, অন্যদিকে রাখাল-বালকদের সথ্যের সম্পর্ক । আমর! 
শ্রীকষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানি বলিয়াই তাহার রাখালিয়া লীলায় 
আনন্দ পাই-_আর রাখাল-বালকরা তাহা কখনও ভাবে না বলিয়াই 
আমরা এ লীলায় রস পাই। নির্মল সখ্যরসে ব্রজরাজ-তনয় 
বলিয়াও রাখালদের কানাই সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ নাই-_খাইতে 
খাইতে মিঠা লাগিলে সখারা এ'টো ফল কানুর মুখে তুলিয়! দেয়। 


১৮৬ পদাবলী-সাহিত্য 


কানাই খেলায় হারিয়া গেলে খেলার পণের সর্ত অনুসারে নিঃসঙ্কোচে 
তাহায়া তাহার কাধে চড়ে। কানাইও এই নিঃসক্ষোচ সখ্যরস 


কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু। 


সখার! শ্যামগতগ্রাণ। ক্ষণেক অদর্শনে তাহাদের মনোভাব কি 
হয়, তাহ! এই পদে বণিত হইয়াছে । 


হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে বন্দন রাগ 
মলিন হৈয়াছে মুখশশী। 

আম! সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়। 
তুমি বিনে সব শূন্য বাসি ॥ 

নব ঘনশ্যাম তনু ঝামর হয়্যাছে জন 
পাষাণ বাজাছে রাঙা পায়। 

বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সৌপি দিলে 
ঘরে গেলে কি বলিব মায় ॥ 


খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তুহার সনে 
বসিয়া থাকিব তরুচ্ছায়। 
বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া 


আমা সভার প্রাণ ফাটি যায় ॥ 
সখাদের মধ্যে স্ুবলই সখ্যলীলা ও মধুর লীলার মধ্যে যোগন্ত্র। 
রাধা-সম্পকাঁয় কথা কানাই একমাত্র সুবলের সঙ্গেই কহিতেন। সুবল 
“সকল রহস্য জানে সখীর সমান'--সে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা | 
নিম্নলিখিত চমৎকার পদটি স্থবলের উক্তি-_- 
তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে 
মেঘরুচি বসন পরিধান! । 
যত যুবতি মগ্লী পম্থ ইহ দেখলি 
কোই নহ রাইক সমান! ॥ 
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অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি। 

রূপে গুণে সায়রী স্থজিল ইহ নায়রী 
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥ 

দিবল অরু যামিনী সতত অনুরাগিণী 
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি। 

নিমিষে নব নৌতুনা রাই মৃগলোচনা 
অতয়ে তুহু" উহারি অনুরাগী ॥ 

রতন অট্টালিকা উপরে বনি রাধিকা 
হেরি হরি অচল পদপাণি। 

রসিক জন মানসে হরিগুণ স্থধারসে 
জাগি রহ শশিশেখর বাণী ॥ 


গোবিন্দদাঁস গোষ্ঠবিহারীর রূপবর্ণনাচ্ছলে বলিয়াছেন-_ 


ঈষৎ হসিত বয়ন চন্দ 
তরুনি নয়ন ময়ন কন্দ 
বিশ্ু অধরে মুবলী খুরলী ত্রিভুবন মনোমোহনি । 
কটি গীত তট কিস্কিনি বার্জ 
মন্দগতি জিতি কুগ্জররাজ 
জানু লম্বিত কদস্বমাল মত্ত মধুপ ভোরমি। 


গোষ্ঠলীলার সহিত কেবল সখ্য, বাৎসল্য নয়, মধুর রসেরও 
সম্পর্ক আছে। গোষ্ঠের এই রাখালবেশ রাধাকে মুগ্ধ করিয়াছে, 
যছুমণি মুরলী বাদন করিতে করিতে গোঠে চলিয়াছেন কাজেই রাধার 
ঘরে থাকা দায় হইল । 
দেখিয়া গোকুল ইন্দু উছলিল প্ররেমসিন্ধু 
অবশ হইল প্রেমভরে । 
অনিমিখে চাইয়া রয় লাজে কিছু নাহি কয় 
কাপে ধনী মদনের জরে ॥ 


১৮৮ পদাবলী-সাহিতা 


তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল 
তাতল বালুক দহন সমান । 
চড়ল মনোরথে ভাবিনী চলিল পথে 
ৃ তাপ তপন নাহি জান ॥ 
এই ভাবে রাধ। গোঠের দিকে মধ্যাহ্ন অভিসারে চলিলেন। 
মধ্যাহ্কালে গোষ্টে কান্ুর তপনতাপর্লাস্ত মুখখানি স্মরণ করিয়া 
ংশীবদনের রাধা বলিয়াছেন-__ 


ংশীবটের তল ছায়া অতি স্ুশীতল 
যাইতে না লয় তাতে মন। 
রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল 
ভোখে আখি অরুণ বরণ ॥ 
গীতধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল 
ধূলায় ধুসর শ্যাম কায়া। 
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোকভয় 


আচর ঝাঁপিয়। করি ছায়া ॥ 
কানু গোষ্ঠেঞ্জলিয়াছেন-_ প্রখর রৌন্র উঠিয়াছে__দীন চণ্ডীদাসের 
রাধা বলিতেছেন-_ 
আখির পুতলি তারকার মণি যেমন খসিয়া পড়ে। 
শিরীষ কুস্থম জিনিয়া কোমল পাছে বা গলিয়া ঝরে ॥ 
ননীর অধিক শরীর পেলব বিষম ভান্ুর তাপে। 
যেন বা অঙ্গ গলি পানি হয় ভয়ে সদা তনু কাপে ॥ 
বিপিনে বেকত ফণী শত শত কুশের অন্থুশ তায়। 
সে রাঙা চরণ ভেদিয়া ছেদিবে মোর মনে হেন ভায় ॥ 
কেমনে যশোদ! নন্দ পিতা সে হেন সম্পদ ছাড়ি। 
কেমনে হৃদয় ধরিয়া! আছয় হায় রে বুঝিতে নারি ॥ 
ছারে খারে যাক অমন সম্পদ অনলে পুড়িয়! যাক্‌। 
এ হেন ছাওয়ালে ধেন্তু নিয়োজিলে পায় কত সুখ পাক ॥ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৮৯ 


মধুর রসের নিয়স্তরও যে বাংসল্য রসের স্তর হইতে উচ্চতর এই 
পদে তাহা দেখানো হইয়াছে । কবি কর্ণপুর যাহাকে 'অসংপ্রয়োগ- 
বিষয়া রতি' বলিয়াছেন--ইহা' সেই রতির দৃষ্টান্ত। রাধার মুখে 
এই রতিভাবের মধ্যে বাংসলোর সুর ধ্বনিত হইতেছে--সে সুর 
সম্তোগমুখী নয়--সেজন্য ইহা অসংপ্রয়োগবিষয়। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


রঙ্গলীলা--বৈষ্ঞবকবিগণ প্রেমাতির কবি। তাই বলিয়! তাহার 
যে রঙ্গরসিক ছিলেন না, তাহা নয়। তবে আজকাল আমরা 
যে হাস্ত-রসিকতাকে রঙ্গলীলা বলি, মে রঙ্গলীল৷ তাহাদের এবং 
সেকালের কোন কবির ছিল নাঁ। বৈষ্ণব কবিতায় আমর! যে 
রঙ্গলীল! পাই তাহ হাস্তরসিকতাঁর অঙ্গ নয়-_তাহা রাগরসেরই অঙ্গ | 
রাগরসের যত প্রকার অভিব্যক্তি আছে রসিক কবিরা তাহার কোন 
অঙ্গ বাদ দেন নাই। নায়কের সহিত নায়িকার বা তাহার দূতীর 
যে রসকলহ, কথা-কাটাকাটি, বাদপ্রতিবাদ, ব্যঙ্গ-রসিকত। তাহা 
গভীর অন্ুরাগেরই অঙ্গীভূত। সেকালের সাহিত্যে এই প্রকারের 
রঙ্গলীলা প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর রসকলহকে প্রাকৃত সাহিত্যে 
'ধামালী' বলে। 
নুবল বাজিকর সাজিয়া বৃষভানুপুরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইয়া 
যেভাবে রাধিকাকে মোহিত করিলেন তাহা রঙ্গলীলারই অন্তর্গত। 
তারপর শ্রীকৃষ্ণ নাপিতানী, বেদিয়া, দোকানী, দেয়ামিনী 
ইত্যাদির বেশ ধরিয়া স্বয়ংদৌত্য করিলেন-_এগুলিতে রঙ্গলীলার 
পরাকান্ঠা দেখানো হইয়াছে । 
দানখণ্ডে শ্রীক্চ কপট দানী সাজিয়! গোগীদের পথ 
আগলাইয়াছেন--শুক্ক না দিলে এই কপট দানী কিছুতেই কোন 
গোগীকে হাটে ছৃধ দই বেচিতে যাইতে দিবে না। এ শুক্ক যে কি 
তাহা রসিকজনের অন্ুমেয়। পথে তুমুল কথা-কাটাকাটি সুরু হইল, 
এখানে রঙ্গলীলা বেশ জমিয়াছে। 
বাধা. শুনহ নাগরকান্ু 
কে তোম! এ মাঠে করিয়াছে দানী ধরিয়া মোহন বেণু। 
কানু-- কানু বলে আগে যাহাই করিবে আগে তাহা তুমি কর, 
কংসের যোগানী বলিয়! তোমার দেখি অহঙ্কার বড়। 


বিংশ পরিচ্ছেদ ১৯১ 


রাধা-_ রাই বলে ভাল জানিয়ে তোমারে রাখাল হইয়া এত | 
গোরু না রাখিতে হাতে বাড়ি ধরি তবে সে হইত কত॥ 
কান্থু বলে রাখি গোপের গোধন এই মোর ব্যবহার । 
নহে তা দূষণ চন্দন ভূষণ যাহার জীবিকা তার ॥ 
রাধা-_ বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছে এই যে নাগরপনা । 
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ এবে সে গেলই জানা ॥ 
লাখ বাণ সোনা! মোর নিজ দেহ কালিয়। হইয়। যাব। 
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ শিরে দধি ঢালি দিব ॥ 
কান-_ নয়নে পরিলে কাজল কালিয়া মুদ্ছিয়! ফেলাও তায়। 
হিয়ার কাচলি কালিয়া! বরণ রেন ব! ধরেছ গায় ॥ 
ভাঙ ভুরু ছুটি উপরে ধরিলে অঙ্গের বসন কালো! । 
নিরবধি কালো! যমুনার নীর, কালে! দিয়ে আলো জ্বালো ॥ 
লোটন বন্ধনে কুগুলী করি কেন বা পরেছ রাধে। 
কাল জাদ কালো! তাহা কেন ধনি পরিয়াছ নিজ সাধে ॥ 
রাধা_ গোপের গোধন রাখহ গোষ্ঠে বুলহ রাখাল দলে। 
একদিন মায়ে দড়ি দিয়ে পায়ে বেঁধেছিল উদৃখলে ॥ 
কানু-_ শুন ধনী রাধ। রূপের গরব কোরে! না আমার কাছে। 
গুণ নাহি যার কিবা তেজ তার রূপ কেহ তার বাছে ॥ 
তাল ফল যেন দেখিতে সুন্দর খাইতে লাগয়ে তিতা । 
কটার বরণ নহে স্থশোভন কি কহ রূপের কথ ॥ 
বড় চণ্ডীদাস এই প্রসঙ্গে রীতিমত তর্জার লড়াই 
চালাইয়াছেন। সেকালে সুরুচিসঙ্গত না! হইলেও এইরূপ রসকলহ 
লোকের ভালোই লাগিত। পদাবলী-সাহিত্যে এই দানলীলা ঢের 
বেশি মার্গিত রূপ ধরিয়াছে। 
নৌকাখণ্ডের রঙ্গলীলাও বেশ উপভোগ্য ৷ মথুরার হাটে 
দধিহুপ্ধ বিক্রয় করিতে সখীদের সঙ্গে রাধা চলিয়াছেন বমুন! পার 
হইয়া। কানু কাগারী হইয়া তাহাদের পার করিয়া দিতেছেন। 


১৯২ | পদাবলী-সাহিত্য 


মাঝ যগুনায় গিয়া রাধা ও সখীর! দেখিল কানু অন্য দিকে 
নৌকা বাহিয়া৷ লইয়া যাইতেছে । কানু নৌকা বাহিতে জানে না। 
ভাঙা নৌকায় জল উঠিতেছে- নৌকা ডুবুডুবু--রাই কাম্কে 
তিরস্কার করিতে লাগিল। আনাড়ী কাগ্ডারী কানু উত্তর 
দিতেছে-_ 
তখনি বলেছি ভাঙা নায়ে দিই পাড়ি। 
তোরা গোয়ালিনী ছান! হুধ খেয়ে অঙ্গ হয়েছে ভারী ॥ 
কানু বলিতে চায়-_আমার নৌকা! এত ভারী যৌবন পার করিতে 
পারিবে না, অতএব--_ 
এ নব যৌবন কর অরপণ তবে লাগাইব ধার । 

বল! বাহুল্য, বহু রসকলহের ও রঙ্গরসিকতার পর কান্থুর ইহাই 
শেষ কথ! । 

দানথণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বাগে পাইয়। লাঞ্ছিত করিয়। আনন্দ 
পাইয়াছেন, কিন্তু ভারখণ্ডে তাহার বিপরীত। এখানে শ্ত্রীকৃষ্ণের 
কথার জোর নাই-_শ্রীকৃ্ণই অপরাধী । 

চন্দ্রাবলীর কুপ্জ হইতে সম্ভোগচিহ-লাঞ্ছিত হুইয়! কৃষ্ণ প্রভাতে 
রাধার কুঞ্জে দেখ! দিলেন। রাধ! মানে বলিবার আগে শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশে অনেক বাক্যবাণ হানিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দীবর-নয়ন 
কোকনদ হইল কেন? তাহার কপালে সিন্দুরের দাগ, কপোলে 
কাজলের দাগ, অঙ্গে কন্কণের দাগ কেন? এমন কি, পরিধানে 
গীত বাসের স্থলে নীল বসন কেন? 

গ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা ছলনার দ্বার নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা 
করিতেছেন--ইহাতে রঙ্গলীল! বেশ জমিয়াছে। 

এই লীলাটিকে বিদগ্ধঙজ্নের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন কৰি 
গোবিন্দদাস--তাহার ছুইটি পদে। একটি পদে শ্রীমতী বলিতেছেন 
--তোমার রূপ দেখিয়া তোমাকে তো শঙ্কর বলিয়! মনে হইতেছে। 
--আমার মনের মনসিঞজজকে তুমি দঞ্ধ করিলে-- 


বিংশ পরিচ্ছদ ১৯৩ 


মাধব, অব তুয়! শঙ্কর দেবা । 
জাগর পুণ ফলে প্রাততরে ভেটিলু* 
দূরহি দূর রহু সেবা ॥ 


ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্চ বলিতেছেন-_- আমি শঙ্টর, কিন্ত এদিকে তুমিও 
যে চণ্ডী হইয়া গিয়াছ। 
স্বন্দরি, অব তু” চণ্ডি বিভঙ্গ । 
যব হাম শঙ্কর ভুয়া নিজ কিন্কর 
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥ 
তুমি ঈষৎ হাস্ত করিলেই দগ্ধ মনোভব আবার পুনজীঁবিত হইবে। 
( পুরা পদ ছুইটি অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে )। 
খণ্ডিতা প্রকরণে গোবিন্দদাস যে রঙ্গরসের স্থষ্টি করিয়াছেন-_ 
তাহ। বিদগ্ধজনোপভোগ্য। চণ্ডীদাস ও তাহার অন্ুবর্তী পদকর্তার। 
যে রঙ্গরসের স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা সর্জনের উপভোগ্য । চন্দ্রাবলীর 
কুগ্ত হইতে প্রভাতে শ্যাম সবাঙ্ে সম্ভোগচিন্কে লাঞ্ছিত হইয়া চোরের 
মতো শ্রীমতীর কুঞ্জের দ্বারে দাড়াইলেন-__রাধা তাহাকে স্বাগত 
সম্তাষণ জানাইয়া বলিলেন-_ 


আহা আহা! বধু তোমার শুকায়েছে মুখ। 
কেশ জাল হেন সাজে দেখে বাসি দুখ ॥ 
কপালে কন্কণ দাগ আহা মরি মরি। 

কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী ॥ 
কেমন পাষাণী হায় দেখি হেন রীতি। 

কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি ॥ 
ছলছল আখি দেখি মনে ব্যথা পাই । 

কাছে বসো আচলেতে মুখানি মুছ্াই ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ অপবাদ অস্বীকার করিয়। বলিতেছেন--- 
মিছা কথায় কত পাপ জানত আপনি । 


১৩) 
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রাধার উদ্তর-- 
কেন দীড়াইয়া পাপিনীর কাছে পাপেতে ডুবে বা পাছে। 
যাও চলি যথা ধর্মের থলী আছে ॥ 
ভালে ভালো ভালে! কালিয়া! নাগর শুনালে ধরম কথা । 
পরেয় রমণী মজালে যখন ধরম আছিল কোথা ॥ 

, চলিবার তরে দাও উপদেশ পাথর চাপায়ে পিঠে । 
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা দাও তাহাতে ম্থুনের ছিটে ॥ 
আর না৷ দেখিব এ কালামুখ এখানে রহিলে কেনে । 
যাও চলি যথা মনের মানুষ যেখানে ও মন টানে ॥ 

ললিত সখীও সময় পাইয়। হুকথা শুনাইয়া দিলেন । 
উচিত কহিতে কাহার ডর । কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥ 
শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি। সেকিরয় কু ধৈর্য ধরি॥ 
সোনা লোহা তামা! পিতল কি বাছে। 
চোরের কি কোন বিচার আছে ॥ 
চণ্তীদাসের রাধা বড় দুঃখেই রঙ্গরসিকতা করিয়াছেন-_ 
ভালো হৈল আরে বধু আইলে সকালে । 
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই 
ফিরিয়। দাড়াও তোমার চাদ মুখ চাই ॥ 
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা । 
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনোলাভা ॥ 
নীল পাটের শাড়ী কৌচার বলনী 
রূমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥ 
অুর্গ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে। 
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে । 
ঞ্ ১৪ ও 


লাধিল! মনের সাধ যে ছিল তোমারি । 
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দুরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি ॥ 
চত্তীদাস বলে ইহা! বলিলে কেমনে। 
চোর ধরিলেও এত ন! কহে বচনে ॥ 
গ্রীকষ্চের আত্মসমর্থনে জোর নাই। তিনি বংশী স্পর্শ করিয়া শপথ 
করিলেন--“তোম! বিন! দিবানিশি কিছু না! জানিয়ে। এরপ ক্ষেত্রে 
রাধার মান অনিবার্ধ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন অনিদাঁন মান,কিস্ত মান 
যে সনিদান তাহাতে সন্দেহ আছে। এই মান ভঙ্জনের জন্য শ্্রীকৃষ 
যে সকল প্রয়াস করিয়াছেন--তাহাতে রঙ্গরসেরই স্থষ্টি হইয়াছে-_ 
সখীর্রের কোন সহানুভূতি পান নাই। শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ চতুর চেষ্টাই 
সথীগণকে হাসাইয়াছে। 
মানের প্রসঙ্গে চম্পতির ছুইটি পদে জোরালো যুক্তি আছে। সখীর৷ 
যুক্তি দিয়া বলিতেছেন, শ্ঠামের গুণের অস্ত নাই-_একটা দোষের 
জন্য রাই, তাহার প্রতি বিমুখ হইও না। 
সুন্দরি, সমুঝল তুয় প্রতিভাতি। 
গুণগণ ত্যজি দোষ এক ঘোষসি 
অন্তর আহীরিণী জাতি ॥ 
শ্রীমতীও অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! প্রমাণ করিতেছেন-_ 
এছন বনু গুণ এক দোষ নাশই। 
এই সমস্ত রঙ্গলীলা সস্তোগ-প্রকরণের লীল1-বিলাসের অন্তর্গত । 
সকল লীলা-বিলাসই সংপ্রয়োগাস্ত হইলেও সংপ্রয়োগ অপেক্ষা 
লীলা-বিলাসের নিজন্য আস্বাগ্ভমানতাই অধিক । 
“বিদগ্ধের বিলাসাগ্ভে যত সুখ হয়। 
সংপ্রয়োগে তাহা নয়, কবিগণ কয় ॥” (উজ্জ্রলচক্দ্িকা) 
কবিগণ তাই রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস অবলম্বনেই বনু পদ রচনা 
করিয়াছেন । লীলা-বিলাস অনেকগুলি। সবগুলির পদ আমরা 
সংগ্রহ পুস্তকে পাই না। কতকগুলি দৃষ্টান্ত রূপ গোস্বামীর নাটকে 
পাওয়া যায়। উজ্জল-নীলমণিতে রূপ গোন্বামী লীলা-বিলাসের 
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নিয়লিখিত নির্ঘণ্ট দিয়াছেন--দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি 
তাহাদের অন্যতম ও গণ্যতম।--১। দর্শন, ২। জল্প, ৩। স্পর্শ 
৪। বত্মরোধ,- ইহা দানলীলারই অঙ্গ; ৫1 রাসনৃত্য, ৬। বন- 
বিহার ও ক্রীড়াকেলি, ৭। জলকেলি, ৮। নৌকাবিলাস, ৯। 
লীল! চৌর্ব-শ্রীরাধার বংশী চুরি, পুষ্পহরণ, গোগীগ্রণের বস্ত্রহরণ, 
১০। ঘটলীলা-_ইহাঁও দ্রানলীলার অন্তর্গত, ১১। কুগ্জে লুকোচুরি, 
১২। মধূপান, ১৩। শ্রীকৃষ্ণের বধূবেশ ধারণ, ১৪। কপট নিদ্রা, 
১৫। পাশা খেলা ১৬। বন্ত্রাকর্ষণ, ১৭। চুন্বনালিঙ্গনাদি। 
সখীগণ এই লীলা-বিলাস আম্বাদনে অপার আনন্দ পায়। ,তাই 
তাহারা নিত্য নব লীলারঙ্গ সংঘটন করায়। এই সকল লীলা-বিলাসের 
মধ্য দিয়! বৈষ্ণব কবিরা প্রচুর রঙ্গরস পরিবেশন করিয়াছেন | 
সখীগণ কি ভাবে লীলারঙ্গ উপভোগ করে তাহা উজ্জল্পচন্দ্রিকার 
এই অংশ হইতে বুঝা যাইবে £-_ 
সখীগণের উক্তি-_ 
হরি আলিঙ্গয়ে তাথে রাই করে নখাঘাতে 
কৃষ্ণ যেই করয়ে চুম্বন ॥ 
বসন ফেলাঞ্জে মারে হরি পুন বস্ত্র ধরে 
কপটে করয়ে কোপাভাস। 
সঙ্গমের শতগুণ ভাবে আনন্দিত মন 
রাধা সঙ্গে সদাই বিলাস ॥ 
স্ববলমিলনের কথ অনেক কবিই লিখিয়াছেন। দিনের বেলায় 
কৃষ্ণ সহস! রাধার জঙ্য ব্যাকুল হইলেন। বাধ্য হইয়া স্ববলকে রাধার 
বাড়ীতে আসিতে হইল, রাধা! তখন রন্ধন করিতেছেন। এ কাজটি 
ডাহাকে বড়ু চণ্ডীদাদের সময় হইতেই করিতে হইত, বনে বাঁশী 


* শ্রী্ূপের নাটকে মধুমঙ্গল রঙ্গরস যোগাইয়াছেন। জটিলা ও অভিমন্ুকে 
লইয়া রসিকতার কি হইয়াছে । বৈষ্ণবাচাধ মহাশয়ও কৌতুক রসস্ট্ি করিতে 
পারিতেন_-এ সংবাদ অনেকেই হয়ত রাখেন ন1। 
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বাজিতে থাকিলে দে রাঁধন যে কি প্রকার হইত বড়ু চণ্তীদাস তাহার 
বর্ণন! দিয়াছেন শ্রীকৃষ-কীর্তনে । 

ছোলঙ্গ চিপিআ! নিমঝোলে ক্ষেপিলু* 

বিনিজলে চড়াইলো চাউল। 
রাধন যাহাই হউক ধোয়াব ছলনা কবিয়! কীদনের জন্যও রান্নাঘরে 
যাইতে হইত শ্রীমতীকে। 7 
মধ্যদিনে যখন সকল পাখী গান বন্ধ করিত, তখন রাখালরাজ 
একাকী বেণু বাজাইতেন-_কিন্তু কতক্ষণ একা বসিয়া! রা-ধ! রা-ধা 
বাজানো যায়? কাজেই সুবলকে রাধার রান্নাঘরের দরজাতেই ধর্না 
দিতে হইল। সুবল তাহার নমনসহচর--সে ছাড়া এই হুঃসাধ্য কাজ 
কে করিবে? নিশ্চয়ই তাহার চেহাবাটাও ছিল মেয়েলি ধাচের-- 
আর গৌঁপদাড়ি তখনও নিশ্চয়ই বাহির হয় নাই (বৃন্দাবনের 
পুরুষদের দাড়ি বোধহয় আদৌ গজাইত না)। সুবলের মাথায় 
একটা! ফন্দী আসিল--সে রাধাঁকে বলিল--তোমার বেশ পরিয়া আমি 
যাহা যাহা রাধিতে বাকি আছে তাহা তাহা বাধিব । এবং তোমার দেরি 
হইলে পরিবেশনও করিব। আর আমাব ধড়াচূড়া তোমাকে দিই, 
তুমি তাহা পরিয়া শ্যামের সঙ্গে একবাব দেখা করিয়া এসে৷ 
রাধাকুণ্ডের ধারে। 
তোমার বেশ আমায় দাও আমি বহি ঘবে। 
আমার বেশে যাও তুমি কানু ভেটিবারে ॥ 

বল! বাহুল্য, সুবল গামছা পরিয়া (৫) নিজের বেশতৃষ। খুলিয় দিল-_ 
শ্রীমতী নেপথ্য গৃহে গিয়া স্থবল সাঁজিয়া আসিলেন-_স্থবলও শ্রীমতী 
সাজিল। কিন্তু একটা মুশকিল হইল-_ 

উচ্চতায় পয়োধর ঢাকা নাহি যায়। 
শ্ামের বুদ্ধির ভাগারী স্থবলই বুদ্ধি দিল_-“গোয়ালঘর হইয়া যাওঃ । 

কোলেতে করিয়া লহ নবীন বাছুরি । 

এমন নিখু'ত ছল্লবেশ যে, স্থুবলের বেশে শ্যাম রাধাকে চিনিতে 
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পারিল না । তাই স্থুবলকে একা আসিতে দেখিয়া কাতর হইয়া 
পড়িল। দীনবন্ধু, জগন্নাথ দাস, যছুনাথ দাস ইত্যাদি পদকর্তারা 
সুবল-মিলনের কবি। 
এই যে স্ুবল-মিলনের হ্ৃষ্টিছাড়া 8 সষ্টি ছাড়া ইহার 
কি সার্থকতা থাকিতে পারে ? 
লোচনদাসের ধামালী ঢঙের ভাষাতেই আছে রঙ্গরসের ঢঙ্গ। 
তাহার কোমরনাচাঁনো মেয়েলি ধশাচের ছন্দ গ্রাম্য ভাবের পাড়া 
কুঁছুলিয়া চঙের রসকলহের পক্ষে উপযোগী । লোচনদাসের পরিবেশিত 
রঙ্গরসের একটি নিদর্শন-_( কুটিলার উক্তি ) 
শুন শুন ওগো! সই দণ্ড চাইর রাইতে । 
দাদা ঘরে নাই গেলাম বৌএর কাছে শুইতে ॥ 
প্রদীপ লৈয়া শুধালাম বৌ তোর কোলে কে। 
ঢাক করিয়া বলে তোমার দাদা আত্যাছে ॥ 
দাদা আমার শুইয়া আছে আমি মরি ডাক্য|। 
বুকের ভিতর কর্য! রাখছে বসন দিয়া ঢাক্যা ॥ 
বসন তুল্যা! দেখলাম যদি নন্দের ঘরের কানু । 
ধর বোলতে দৌড়্যা পালায় কাড়্য। রাখ্যাছি বেণু ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কুটিলার উক্তির সমর্থন করিয়াছেন-_ 
সঃ নট সা সাঃ 
সুবল বোলে গোঠে আল্যা হাতের বেণু কোথা ? 
হেট মাথে রৈছ কেন কও না মনের কথা ॥ 
তোমাকে কহিতে ভাই নাহি কোন ডর। 
সেইদিন গেছিলাম আমি আয়ানের ঘর ॥ 
আয়ানেরে ন! দেখি ঘরে নির্ভয় হৈয়!। 
রাই কোলে শুয়্যাছিলাম কাপড় মুড়ি দিয়া ॥ 
নিদ্রায় বিভোল আমি আনন্দিত মনে । 
কি জানি পাপিষ্ঠ মাগী ছিল কোনখানে ॥ 
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আচন্বিতে আসি মাগি তুলিল কাপড়। 
বেণু ফেল্যা পলাইলাম হেয়া ফাফর 1 
লোচন বলে এই মর্দ এত তোমার ভয়। 
কি করিত ঠেঁটা বুড়ী মায়্যা বৈত নয়। 
রাধা যে শ্যামের উপভোগ্য এ বিষয়ে পদাবলী সাহিত্যে কোন 
অসঙ্গতি নাই--অতএব সে বিষয়ে সর্বপ্রকার ছলনা, বঞ্চন!, নির্লজ্জতা, 
ও ছুঃসাহম লৌকিক বিচারের অতীত । এই সব লইয়া রঙ্গরসিকতা 
পদীবলী সাহিত্যে রসম্থষ্টিরই অঙ্গীভূত । 
চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত কতকগুলি পদে ছল্পবেশে রাধার সহিত 
লোকালয়ে রাধার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় রঙ্গরসের স্ষ্টি করা 
হইয়াছে । ছদ্মুবেশ সম্বন্ধে স্বাভারিক অস্বাভাবিকের প্রশ্নই উঠে 
নাই। এজন্ত কেলিকুর্জে একটি নেপথা-গৃহের পরিকল্পনা 'করা 
হইয়াছে । এইরূপ বিবিধ ছদ্মবেশ স্বয়ংদৌত্য পর্যায়ের রচনা। 
কাকুতি মিনতি ও বিবিধ উপচারে মানভঙ্জন না হইলে একটা কোন 
হান্তোদ্দীপক বিচিত্র অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক চেষ্টার দ্বারা মানিনীর 
মনের ভাবানস্তর ঘটানো! ও তাহার মুখে হাঁসি ফুটানোর জন্য এই সব 
অভিনয়। ইহাতে রঙ্গরসেব নাটকীয় অভিব্যক্তি ঘটে। 
নাপিতানী বেশে আলতা পরাইবার অছিলায় ছদ্মবেশী শ্যাম 
বহুক্ষণ ধরিয়! গ্রীমতীর চরণ সেব। করিলেন । তাহাতে রসোপভোগ 
হইয়াছে, কিন্তু রসিকতা করাব অবসর ঘটে নাই। মঞ্জুরি 
চাওয়ার বেলায় রঙ্গভাষণের সুযোগ হইয়াছে-_নাপিতানী প্রার্থনা 
করিল। 
হৃদয়ে কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে ॥ 
তাহার পরশ রতন দেহ। দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ ॥ 
প্রথম স্পর্শনেই শ্রীমতী- শ্যাম শঠবরকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন-_ 
কাজেই তিনি বলিলেন--পরশরতন পাইবা বনে। এখন চলহ নিজ 
ভবনে । শ্ত্রীকৃৎ মালিনীর বেশে মালা! বেচিতে আসিয়া নারী বলিয়া 
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ফুল দিয়া রাধার অঙ্গ সাজাইবার অধিকার পাইতেছে-_তাহাতে 
শ্রীক্খের এই অভিনয় সম্তোগাস্ত না হউক চুম্বনাস্ত হইতেছে । 

পসারীবেশে শ্রীকৃষ্ণ নান! দ্রব্যের পসরা সাজাইয়া বসিয়াছেন-_ 
গোগীদের অঙম্পর্শলাভের কামনায় ।--একটা সুযোগ ঘটিয়া গেল। 
একএক করিয়। গোগীরা এক একটি দ্রব্য কিনিয়া দাম দিয়। চলিয়। 
যাইতেছিল--তাহাদের মধ্যে একজন একটি সোনার স্চ কিনিয়। 
দাম না দিয়া গর্বভরে পালাইতেছিল-_বাঁধ্য হইয়৷ পসারীকে সচের 
সঙ্গে কবিতায় তাহার যে অঙ্গের মিল হয় তাহাই ধরিয়। বাধ! দ্রিতে 
হইল। 

ইহাতেই রঙ্গরপ জমিয়া উঠিল। এই গ্রাহিক1 সম্ভবতঃ রাধা 
নিজেই নতুবা মূল্য না দিয়! লইবাঁর সাহস আর কোন গরবিনীর 
আছে? 

দেয়াসিনী বেশে শ্রীকৃষ্চ রাধাকে খুঁজিতেছেন, কাছে আসিল 
জটিল কুটিলা। তাহারা বধূর পতির ( অর্থাৎ আয়ানের ) মঙ্গলবর 
চাহিল। দেয়াসিনী বলিল 'বর পাইতে হইলে বরপ্রাধিনীকে 
কাছে আনিতে হয়। এইভাবে ভাকিয়া চতুর শ্যাম নিজের 
প্রাণের কথা বলিয়৷ অর্থাৎ বনে সাক্ষাতের স্থানকাল নিদিষ্ট করিয়! 
লহতেছেন । 

বণিকনারী বেশে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য বেচিতে আমিলেন। নারীত্বের 
অধিকারে শ্ারাধার সবাঙ্গে গন্ধান্ুলেপন করিয়। শ্রীরাধাকে নিদ্রাবিষ্টা 
করিয়া তুলিলেন। শেষে গন্ধদ্রব্যের মূল্য চাহিলেন এমন কিছু যাহাতে 
রাধা বণিক নারীকে চিনিয়া ফেলিলেন। 

তখন নাগরী বুঝিল্‌ চাতুরী হাসিয়া আপনমনে। 

গন্ধের বেতন হইল এমন জীবন-যৌবন টানে । সর্বজন 
সমক্ষে নায়কনায়িকার মিলনের কৌশল এই ' নারীর ছদ্মবেশ। 
বাদিয়ার ছদ্পবেশ পুরুষরপে । এই ছন্সবেশে অঙগম্পর্শের সুযোগ 
নাই। বচনচাতুর্ষে বাদিয়া যে-সে বাদিয়া নয়। বাদিয়া বলিতেছে 


বেশ জমিয়াছে। 


করিয়াছেন । 
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বস্ত্র মাগিবার তরে আইলু* তোমাদের ঘরে 
বস্ত্র দেহ আনিয়। আপনি। 
ছি'ড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব 
দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের খানি । 
'বটের ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও 
বলিলে শোভিত নহে বটে। 
বনে থাক সাপ ধর তেন! পরিধান কর 
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥ 
বাষ্ঠা কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে 
মনে মোর হবে বড় সুখ । 
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে 
তুমি যদি না বাসহ ছুখ ॥” 
চুপ করা৷ থাক বান্ভা যা পাও তা লও সাধা। 
ভরমে ভরমে যাহ ঘরে ॥ 
চুরিদারি নাহি করি ভিখ মাগি পেট ভরি 
আমি ভয় করিব কাহারে ॥ 


শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী 
পাষাণ দ্রেবয়ে যার গানে। 

এত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেশর তোর 
সমান করহ কোন গুণে ॥ 


২০১ 


বাজিকরের ছদ্মবেশে রাধার মন ভুলানোর পদটি উদ্ধাব দাঁসের। 
বাজিকরেব কেরামতির বর্ণনা যথাযথ ও স্বরচিত | 
পদাবলী সাহিত্য অকিঞ্চন দাস একজন রঙ্গরসের 
কবি। রাধান্যামের পাশাখেলার প্রসঙ্গ লইয়! তিনি রঙ্গরসের স্থটি 
রাধা প্রস্তাব করিলেন--পাশায় হারিলে আমি নাসার 
বেশর তোমায় দিব-_তুমি হারিলে তোমার বাঁশরী কাড়িয়া লইব । 
এই ভাবে বেশর ও বাঁশরীর রসকলহ সুরু হইল-_ 


রঙ্গরস ইহাতে 
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রাই কহে শুন শ্যাম বেশর যাহার নাম 
সতত দোলয়ে নাসা মাঝে । | 

যে বেশরে মুখ আল! আপনি ভূলেছ কালা 
হেন বেশর নিন্দ' কোন লাজে ॥ 


তোমার বীঁশীটি শূল বধিল অবলাকুল 
হাথে মোর ঠেকেছ এবার । 
অকিঞ্চন দাসে কয় এত কতূ ভাল নয় 


ফিরায়ে দিওনা বাঁশী আর । 

ললিতা প্রস্তাব করিলেন--“রাই বেশর হারিলে গজমোতিহার দিবে 
কিন্ত শ্যাম তুমি হারিলে, বাঁশরী হারাইবে |” শ্যাম বলিলেন__ 
“ঘদি জিনি রাই চূণ্ব দিবে শতবার। খেল! চলিতে লাগিল--_ 
কোন খেলাতেই শ্যাম জিতেন না--সখাদের সঙ্গেও না, সখীদের 
সঙ্গেও না। বল! বাহুল্য, শ্যাম হারিয়া গেলেন--সখীরা বাঁশী কাড়িয়া 
লইল। সখীরা বলিল, যমুনার স্সানঘাটে, দানঘাটে, হাটের বাটে 
যত দুঃখ দিয়াছ তাহার এবার প্রতিশোধ লইব। শ্যামের নাকালের 
চূড়ান্ত করিয়! সখীরা শেষে বাঁশী ফিরাইয়! দিল। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চমংকার-চক্দ্রিকা” নামে সংস্কৃতে একখানি খণ্ড- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন--তাহাতে মগ্তুষিকা মিলন, আয়ান বেশে মিলন, 
বৈগ্চ বেশে মিলন ও গায়িকা বেশে মিলন--এই চারিটি মিলনচিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। অকিঞ্চন দাস মগ্তঁষিকা মিলন ও আয়ান বেশে 
মিলন, এই ছুটি চিত্র অবলম্বনে পদ রচন! করিয়াছেন । আয়ান বেচারা 
কুলগ্নে রাধাকে বিবাহ করিয়াছিল--শ্যামের সঙ্গে রাধার অবাধ 
মিলনে বাধা এ সরলচিত্ব গোপ-যুবকটি। এই নিরীহ গোপ- 
বেচারীর উপর পদাবলীর কবিদের রাগের সীমা নাই। তাহারই 
নাকালে তাহারা আনন্দ পাইয়াছেন এবং ভক্তদের আনন্দ দিয়াছেন । 

যশোদা নানাবিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দিয়া রাধার জন্য পেটিক৷ 
সাজাইতেছেন, আয়ানকে ডাকিয়। পাঠাইয়াছেন এ পেটিকাটি লইয়া 
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যাইবার জন্য । ইতিমধ্যে স্থুবল সহ শ্্রীক্চ সেখানে আদিলেন এবং 
পেটিকা কোথায় যাইবে জানিয় তাহারাও যশোদাকে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । সাজানো শেষ হইলে যশোদা অন্ত কাজে চলিয়া গেলেন-_ 
এই অবকাশে হরি নিভৃতে মন্ত্রণ করি 
মঞ্জুষ! ভিতরে লুকাইলা। 
এমন সময় আয়ান আসিলেন-_রানী ফিরিয়া আসিয়া আয়ানকে 
বলিলেন--রাধিকারে দিতে অভিপ্রায়। লয়ে যাও এ পেটিকা বহিয়৷ 
তথায়। সেই পেটিকা মাথায় করিয়৷ আয়ান রাধিকার উদ্দেশে স্বগৃহে 
চলিল। সরলচেতা গোপবেচাবী পেটিকার অপ্রত্যাশিত শুরুভার 
সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। নানাভাবেই শ্রীকৃষ্ণের অভিসার পদাবলীতে 
বরিত হইয়াছে--সবচেয়ে চমৎকার এই অভিসার । যে আয়ান যষ্টি 
হস্তে শ্ঠামের ভয়ে রাধাকে পাহারা দিয়া বেড়ায়, সেই তাহাকে ঘাড়ে 
কবিয়া চতুরা রাধার কাছে পৌছিয়! দিতেছে-_পদকর্তার এই কৌশলে 
বঙ্গরসের স্থটি হইয়াছে। আয়ানের ঘাড়ে পেটিকা দেখিয়া! রাধা 
সখীগণকে বলিতেছে-_ 
একি দেখি সুলক্ষণ। 
কাপে বাম বাহু নাচে বাম আখি 
পুলকিত দেহমন ॥ 
পেটিক। খোল! হইলে কপট ক্রোধে রাধা বলিতেছে-_ 
এ ছুষ্ট ভূষণ মম সব চুরি করি। 
অভিসার করিয়াছে পতি শিরে চড়ি ॥ 
লাঞ্থনীও কম হয় নাই অকিঞ্চনের হাতে । আয়ানের ছদ্মবেশে শ্যাম 
বাধার গৃহে প্রবেশ করিয়া __জটিলাকে 
কহিলা শুনহ মাতা সে লম্পট হরি। 
আসিবে রাধার গৃহে মম বেশ ধরি ॥ 
কদাচ তোমরা তাকে পশিতে না দিবে। 
যদি না নিষেধ শোনে ইষ্টক মারিবে ॥ 


২০৪ পদাবলী-পাহিত্য 


কিছুক্ষণ পরে আসল আয়ান নিজের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দ্বার 
খুলিবার জন্য টেচামেচি করিতে লাগিল, কিন্তু মা-বোন ছজনেই গালি 
দিতে লাগিল । 


শ্রমেতে কাতর আয়ান তখন রক্তিম নয়ানে চায়। 

বলে দ্বার খোল নতুবা কুটিল! মরিবি পাঁচনি ঘাঁয়। 
শুনিয়া কুটিলা দ্বিগুণ কুপিল ইষ্টক লইয়া হাতে। 

যত পারে মুখে দেয় গালাগালি মারে আয়ানের মাথে ॥ 


ওদিকে রাধাশ্তাম নিশ্চয়ই স্খশয্যায় হাসিয়া গড়াগড়ি 
দিতেছিলেন। 


ভূতে ধরিয়াছে ভাবিয়া আয়ান ওঝ। ডাকিবারে গেল। 
দ্বিজ অকিঞ্চন আয়ান-প্রহার হরিষেতে বণিল। 


দ্বিজ অকিঞ্চন “হরিষেতে' রচন। করিয়াছেন, শ্রোতারাও হুরিষেতেই? 
শুনিতেন-_-সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাধা প্রকৃতপক্ষে কাহার 
স্বকীয় কাহার পরকীয়া এই চিত্রই সে প্রাশ্্ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
করিতেছে । 

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের পরম বৈরী আয়ান, তাহার ভগিনী 
কুটিল। এবং তাহার মাতা জটিল! । ইহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপই 
রঙ্গরস জমাইয়াছে। রাধ|! পতির কল্যাণের জন্য পুজা-ত্রতাদির 
'অছিলায় জটিলাকে প্রতারিত করিয়াছে-_আবার জটিলা পুত্র-পুত্রবধূর 
কল্যাণের জন্ঠ ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে গৃহে প্রবেশাধিকার দিয়াছে--এগুলিও 
রঙ্গরসের উপাদান হইয়াছে। শুধু বঞ্চনা নয়, ইহাদের লাঞ্ছনার চিত্র 
অন্কন করিয়াও কবির! র্ঙ্গরসের স্থপতি করিয়াছেন। কেবল বিবিধ 
ছল্মবেশে এবং অন্যান্ত নান! উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রবঞ্চিত করেন 
নাই, ইহাদের সর্ববিধ সতর্কতাকে নান! উপায়ে নিক্ষল করিয়াছেন। 
এক্জসন্য তিনি হুঃসাহদিক কাজও কম করেন নাই--এমন কি ধরা 
পড়িবার ভয়ে ভাহার--'াধাপ্রাঙ্গণ-কোণ-কোলিবিটপিক্রোড়ে গতা 
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শর্বরী। আয়ানের বাড়ীর উঠানের কোণে কুলগাছে চড়িয়া তাহার 
রাত্রি কাঁটিয়াছে-_গোবিন্দদাসের সখী বলিয়াছে__ 
সজনি কি কহিব রাইক সোহাগি। 
যাকর দেহলি বদরী কোরে হরি 
রজনী পোহায়ল জাগি। 
অতএব দেখা যাইতেছে পদাবলী পাঠে আমাদের চোখে কেবল 
জলই ঝরে না__মুখে হাসিও আসে। 
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ধুর নামে অক্রুর, কিন্তু যাহার মত ক্রুর কেহ নাই, সে 
ব্রজপুরে আসিয়াছে শ্যামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য । শ্রীমতী 
তখনও জানেন না, কিন্তু 0900176 69068 0886 61611 81800ঘ8 
)8101৪. শ্রীমতী ভাবিতেছেন কোন দিকে ত অকুশল নাই তবে--- 
“চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি?” এক সহচরীর সঙ্গে দেখা 
হইল-“মোহে হেরি সো ভেল সজল নয়ান।” ইহার কারণ কি? 
মথুর! হইতে কে যেন বৃন্দাবনে আসিয়াছে-_ 
“তাহে হেরি কাহে জিউ কাপি। 
তবধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে লোরে লোচন যুগ ঝাঁপি।” 

একটা বিষাদের ছায়। সর্বত্র। “কুনুমিত কুণ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে, 
সঘনে রোয়ত শুকসারী।” আসল কথ! বেশিক্ষণ চাপা থাকিল না। 
সখীরা গোপন করিলে কি হইবে? শ্ঠামের সঙ্গে কু্জে শ্ত্রীমতীর 
শেষ সাক্ষাৎ হইল, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে, রাইকে ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে, শ্যামের নীরদনয়নে ঢরঢর অশ্রু ঝরিতেছে। শ্রীমতী 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন--তখনও আশা আছে, ভাবিলেন বুঝি 
শ্যামের অভিমান হইয়াছে । “্যবন্ছ' পুছলু' বেরি বেরি। সজল নয়নে 
রহ হেরি।” আরজিকার এ মিলন বিরহ অপেক্ষা বহুগুণে করুণ ও 
দারুণ। চুম্বনের অমৃত্রস অশ্রজলে লবণাক্ত । “নিবিড় আলিঙ্গনে 
রহ পুন ধন্দ। দরদর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ।” আসন্ন বিচ্ছেদের 
বেদনায় রাগরসের কি অদ্ভূত অভিব্যক্তি। কামনালেশশুন্য নির্লালস 
প্রেমের অবিমিশ্র রূপ শিথিল ভূর্জবন্ধে আত্মপ্রকাশ করিল। “রভসরস 
কেলি'র সে উন্মাদনা! কোথা! গেল? “আনহি ভাতি রভসরস কেলি । 

কৃষ্ণকীর্তনের গোবিন্দের মতে! পদাবলীর গোবিন্দ নিদ্রিতা 
রাধাকে ফাঁকি দিয়! পালাইলেন না। 
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নখীদের সঙ্গে দেখ! হইল । রাধ! বলিলেন-- 
পতূ্ছ পুন কি করবি গুপতহি রাখি। 
তন্নুমন ছু" মধু দেয়ত সাখী ॥ 
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। 
ব্জর কি বারণ করতলে হোঁয় ॥৮ 
হাত দিয়া কি বজ্জ ঠেকানো! যায়? কাজিন্দী দেবীকে বল-- 
তাহার পিত৷ স্ুর্যদেবকে ধরিয়! রাখুক, আজিকার রাত্রি যেন প্রভাত 
না হয়। আর যদি তাহা না পারে, তবে তাহাব ভ্রাতা যমকে 
পাঠাইয়! দিক। শ্রীমতী পরক্ষণেই বলিলেন-_না না !__ 
গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়। 
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয় ॥ 
অর্থাং “আমার যাহ! হয় হইবে, প্রিয়ের অমঙ্গল না হয়।” 
শ্রীমতী চিত্তের দৃঢ়তা বাখিবার বৃথা প্রয়াস করিলেন। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন_ “রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব।” 
যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু' হুরজন কিয়ে নাহি কেল। 
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাঁপলু' লাজে তিলাঞ্ুলি দেল ॥ 
সে কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে? ইহা কি সম্ভব ? 
আবার-্ 
যে। মঝু সরস পরশ রসলালসে মণিময় মন্দির ছোড়ি। 
কণ্টককুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পম্থু নেহারই মোরি ॥ 
সে তাহার প্রিয়তমাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়। যাইবে, 
ইহ! কি সম্ভব ? 
শ্রীমতী উিরপর করাঘাত হানিতে হানিতে, মূছিত হইলেন। 
স্যাম” অক্ষর হুইটি সখীর! উচ্চন্বরে কানের কাছে উচ্চারণ করিতে 
লাগিল--তাহাতে সংজ্ঞা ফিরিল। কিন্তু তাহার “বিরহক ধূমে ঘুম 
নাহি লোচনে মুছত উতপত বারি।” তিনি ভাবিতে লাগিলেন “কানু 
নহ নিষ্ঠুর চলত যো মধুপুর মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।” তাহার প্রেম 
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কিসে শিথিল হইল ? *পিয়! বড় বিদগধ বিহি মোরে বাম।” পিয়ার 
দোষ নাই, বিধিই আমার প্রতি বাম। 

তারপর শ্রীমতীর দিব্যোন্সাদ-- 

খেনে উচ্চ রোয়ই খেনে পুন ধাবই খেনে পুন খলখল হাস। 

চীত পুতলি সম খেনে পুন হোয়ই প্রলাপই খেনে দীর্ঘশ্বাস ॥ 

এই দিব্যোম্মাদই শ্রীচৈতন্যের জীবনেও প্রকটিত। নরহরি 
গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন-_রাধার পিরীতি 
হৈল হেন 1% 

গ্রীরাধা বড় ক্ষোভেই বলিতেছেন--“সাগরে তেজব পরাণ। 
আন জনমে হব কান। কান হোয়ব যব রাধা । তব জানব বিরহক 
বাধা ।” কানু রাধ! হইয়া! ন! জন্মিলে বিরহের ছুবিষহ বেদন! উপলক্ি 
করিবে না। বৈষ্ণব মনীষীরা বলেন,_-“রাধাভাবছ্যতি -“ম্থবলিত' 
শ্রীচৈতন্তদেবের জীবনেই রাধার এই অভিশাপ ফলিয়াছে। 

নিজের এই হাহাকারে লজ্জা পাইয়া! শ্রীমতী বলিতেছেন- শ্যাম 
চলিয়া গেল__ছুই চোখ মেলিয়া তাহাই দেখিলাম, শুন্তগৃহে ফিরিয়া 
আসিলাম--তবু প্রাণ বাহির হইল না। কি নির্লজ্জ এই জীবন! 
“না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি।” “ক্ষণ রক জীবন বড় ইহ 
লাজ।” “দেখ সখি নীলজ জীবন মোয়। পিরীতি জানায়ত অব 
ঘন রোয়॥” কৃষ্ণহীন জীবনের মূল্য কি? “কানু বিনে জীবন 
কেবল কলঙ্ক” এতদিনে বুঝিলাম “চপল প্রেম থির জীবন হুরম্ত ।৮ 
জীবন কিছুতেই যাইতে চায় না। ইচ্ছা করিয়া এ জীবন বিসর্জনও 
করা যায় না। কারণ, আশ! ত তাগ করা যায় না--"তাহে অতি 
তুরজন আশকি পাশ।” কিন্তু আশ! রাখিয়াই বা লাভ কি? 
আশাই বা কত দিন রাখিব ? 

* মাথুরের প্রসঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার গীতিতে কেবল দিব্যোম্মাদ নয়, শ্রীচৈতন্তের 


সঙ্স্যাস গ্রহণে বিষ্ুপ্রিয়ার বিলাপ, নবীয়া নাগরীদের বিলাপ ও গৌরাজের অনুচর- 
গণের বিলাপও গীত হইয়া থাকে । সেইজন্তই বুঝি নবন্ীপে মাধুরকীর্তন নিষিদ্ধ। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ২৯ 


“অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে। 
এ নব জীবন বিরহে গোয়ায়লু' কি করব দো! পিয়া লেহে ॥” 
যৌবন গেলে প্রিয়ের প্রসাদ লইয়াই বা কি করিব? “কনয়৷ 
বিহনে মণি কবহু" না সাঁজ।”৮ যৌবন বিনা প্রেমের মূল্য কি? 
সরসিজ বিম্ুু সর, সর বিনু সরসিজ কী সরসিজ বিন্ু সুরে। 
জৌবন বিন তন্ন, তন্থু বিন্নু জৌবন কী জৌবন পিয়৷ দুরে ॥ 
প্রীমতী একবার ভাবিলেন--- 
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমিব যোগিনী হৈয়া। 
কারু ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়া ॥ 
এই কথ! মনে করিয়াই তাহার দরদী অন্তরে ব্যথা! বাজিল--- 
বাধিব কেমনে সে হেন হুলহ হাতে । 
বাঁধিয়া পরাণ ধরিব কেমনে তাহ! ষে ভাবিছি চিতে। 
শ্রীমতী আবার ভাবিতেছেন-_-জীবনে প্রিয়তমকে আর পাওয়। 
যাইবে না-_কিস্ত মরণে ত পাওয়া! যাইতে পারে । মরণে এ দেহ ত 
পঞ্চভৃতে মিশিয়া যাইবে । তখন ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোমের 
মধ্য দিয়! যেন তাহাকে পাই। 
শ্রীমতী বৃন্দাবনে বনপথ-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন- সর্বত্রই 
দেখিতেছেন-_লীলামাধুরীর ম্মৃতিচিহ্ন। শ্রীমতী বলিতেছেন__ 
গিরিবর কুঞ্জ কুস্থমময় কানন কালিন্দী কেলিকদন্ব। 
মন্দির গোপুর নগর সরোবর কো কাহা করু অবলম্ব ॥ 
মাধবীতলে আসিয়া বলিতেছেন-_ 
এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়। পিয়া যোগী হেন সদাই ধেয়ায়। 
পিয়া বিনা হিয়। মোর ফাটিয়া না৷ পড়ে কেন নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥ 
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুপ্তী। শুনইতে পিকবর অলিকুল গুঞজ। 
অন্ুভবি মালতী পরিমল এহ । কো! জানে জীউ রহত এই দেহ ॥ 
ইহাতেও জীবন যে কি করিয়া আছে তাহা কে জানে ? 
দিবস লিখিয়া লিখিয়! নখ ক্ষয় পাইয়! গেল। গৃহ-ভিত্তির গাত্র 
১৪ 
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কালির দাগে ভরিয়া গেল। “দিবস গপিতে আর নাহিক শকতি 1” 
ব্বপ্পেও আজ সে ছুর্লভ। 
নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিনি জনমহি যো নাহি ছোড়। 
সপনহি সো মুখ দরশন হুলহ অতএ নহত কভু মোর। 
পথ চাহিতে চাহিতে “নয়ন অন্ধায়ল? । 
“এখন তখন করি দিবস গোয়ায়লু দিবস দিবস করি মাসা। 
মাস মাস করি বরিখ গোয়ায়লু ছোড়লু' জীবনক আশ! ॥ 
বরিথ বরিখ করি সময় গোঙায়লু' খোয়লু' এ তন্ন আশে। 
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে ॥৮ 
শ্্রীতীর মনে এ কথাও জাগিয়াছে--মথুরানগরে বিলাসিনী 
রাজবালাদের পাইয় শ্যাম হয়ত গোঁপবালাকে ভুলিয় গিয়াছেন__ 
গ্রাম্য কুলবালিক! সহজে পশুপালিক! হাম কিয়ে' স্যাম উপভোগ্য|। 
রাজকুলসম্ভব! সরসিরুহ-গৌরবা যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা ॥ 
অমিয় ফলের আম্বাদ পাইলে কি কেহ নিম্বফলের দিকে চায়? 
মালতী ফুল পাইলে কি ভ্রমর ধুতুর! ফুলে যায়? পদকর্তা ইহাতে 
রাগ করিয়াছেন বটে, কিন্ত শ্রীমতীর পক্ষে এ চিন্তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 
গ্রীমতী সখীদের বলিতেছেন--তোমর৷ প্রিয়ের কাছে গিয়। 
কদম্বতলের শপথ স্মরণ করাইয়া দিও । বৃন্দাবনের শুকশারী ও 
কপোতকপোতী সাক্ষী আছে। ইহাদের চেয়ে বড় সাক্ষী বৃন্দাবনের 
সরলা আভীরবালার আর কে আছে? “কহিও তাহার পাশে । 
যাহারে ছু'ইলে সিনান করিতাম সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥” 
তাহাতেও তাহার দয়! হইতে পারে। আমার ত জীবন শেষ 
হইয়া আসিল । আমি আর রহিব না। তবু সে যেন একবার ব্রজপুরে 
আসে। আমার স্মৃতিচিহ্ন এখানে থাকিল। 
নিকুঞ্জে রাখিলু' মোর এই গলার হার। 
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥ 
এই তরুশাখায় রহিল শারি শুকে। 
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মোর দশা পিয়া! যেন শুনে ইহার মুখে । 
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিনী। 
পিয়া ষেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী । 
আমার জগ্তই শুধু এই অনুরোধ জানাইতে বলিতেছি না। 
শ্রীদাম-স্ুুদাম সখাগণ আছে, তাহাদের সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। 
আমি হয়ত অপরাধ করিয়াছি-_-তাহারা ভ নিরপরাধ। আর 
অভাগিনী যশোদ। জননী ? 
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। 
আমিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥ 
তারে আদি পিয়৷ ষেন দেয় দরশন। 
কহিয় বন্ধুরে এই লব নিবেদন ॥ 
নিজের ছুবিষ্হ ছুঃখের মধ্যেও শ্রীমতী ছুঃখিনী যশোদার দুঃখের 
কথা ভূলেন নাই। 
শ্রীমতীর অঙ্গের ভূষণ এখন দৃষণ হইয়া উঠিয়াছে। ভূষণে দৃষিয়া 
তাই তিনি বলিতেছেন-_ 
শঙ্খ কর চুর বেশ কর দূর তোড় গজমতি হার রে। 
মিখির সিন্ুর মুছিয়া কর দূর পিয়া বিনা কেবা কার রে ॥ 
শ্রীমতী নিজ অঙের ভূষণগুলি সখীদের বিলাইয়! দিয়া বলিলেন-__ 
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে 
আনলো! সখি গরল করি গ্রাসে। 
তারপর আমার প্রাণহীন দেহ-_-“নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি 
দাহবি'-_শ্যামল-রুচি তমাল তরুর শাখায় বাঁধিয়া রাখিবি। কেন এই 
অনুরোধ জান? 
কবনু'সে। পিয়া ষদি আসে বৃন্দাবনে । 
পরাণ পাওব আমি পিয়। দরশনে ॥ 
শ্রীমতীর আক্ষেপের মধ্যে মান অভিমান আর নাই। আপনার 
দীনতাই তিনি নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
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প্রেষক অন্কুর জাত আত ভেল না ভেল ধুগল পলাশা। 
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী স্থুখ লব তভৈ গেল নিরাশ! ॥ 
তিনি চিস্তা করিতে লাগিলেন- কোন্‌ অপরাধে তাহার এ দুর্দশা ? 
“কার পুর্ণ ঘট মুগ ভাঙ্গিলু বাম পায়” “না জানিয়! হায় কোন 
দেবেরে নিন্রিলু*।£ ইহা কি কোন অনাচার ব! অহঙ্কারের দণ্ড? 
পপিয়াক গুরু গরবে' আমি কাহাকেও তৃণের মতনও গণ্য করি 
নাই। : 
নহিলে কেন এঁছে গতি কাহে ভেল রে সখি 
সোঁই অভিশাপ মুঝে ফলন! । 
সেই অভিশাপের দণ্ডই কি আমি ভোগ করিতেছি? 
আবার বলিয়াছেন-_ 
পুরব জনমে বিধি লিখিল ভরমে । পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল 
করমে”। এত অবিচারেও শ্রীমতীর আজ আর অভিমান নাই। তিনি 
প্রার্থন করিতেছেন-__ 
জনমে জনমে রহু সে পিয়া আমার । 
বিধি পায়ে মাগি মুগ এই বর সার ॥ 
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল ছুখ। 
মরণ সময়ে পিয়ার না হেরিমু মুখ ॥ 
শ্টামহারা বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দশ! কবিরা নানীভাবেই বর্ণন৷ 
করিয়াছেন । বিগ্ভাপতি বলিয়াছেন-_ 
শূন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী । 
শূন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরি ॥ 
রোদতি পিঞ্জর শুকে। 
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ 
পুরুষোত্তম লিখিয়াছেন__- 
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল তেজল কুন্ুমবিকাশ । 
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর স্থল জল কমল হতাশ ॥ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ২১৩ 


শুকপিক পাখী শাখি পর রোয়ই রোয়ই কাননে হরিদী। 
জন্ুকীসহ শিবা রহি রহি রোয়ই লোরহি" পক্কিল ধরণী ॥ 
রূপ গোত্বামী লিখিয়াছেন-_ 
ন পিবতি মকরন্দং বৃন্দমিন্দিন্দিরাণাং 
বনমপি ন ময়ুরাস্তাগুবৈরমগয়স্তি। 
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাভির্ন সঙ্গং 
সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্বনায় ॥ 
তদমুবর্তনে-_ 
গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 
(১) সারী শুক পিক, কপোত না ফুকরত, কোকিল ন! পঞ্চম গান । 
কুম্থম তেজি অলি ভূমিতলে লুঠই তরুগণ মলিন সমান ॥ 
(২) কুঞ্জ কুপ্তর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বন দাব। 
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন মারুত মারত ধাঁব॥ 
কেবল প্রকৃতির কথা নয়, কবিরা সব্বীগণ, সখাঁগণ ও যশোমতীর 
বেদনার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাও অতি করুণ। বৃন্দাবনের দে 
ছাদিনের কথা বাঙ্গালার কবিরা আজিও ভুলেন নাই। বর্তমান যুগের 
কবিরাও গাহিয়াছেন-_ 
গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আধার হলো! কু্জীবন ।* 
বৈষ্ণব কবিগণ শ্যামহার! বৃন্দাবনের ও শ্রীমতীর ছুর্্শার বর্ণন৷ 
দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শ্রীমতীর সখীদের মথুরায় লইয়া আদিয়াছেন। 
সখীরা মথুরার অধিপতিকে “ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়া ইত্যাদি 
* বিশ বৎসর বয়সে আমি শ্তামহার। বৃন্যাবনের ঝারাফুল দিয়া একটি মালা 
গাথিয়াছিলাম । কবিবর শশাঙ্কমোহন সেন বলিয়াছিলেন এই গীভিমতেই বাংল' 
কাব্য সাহিত্যে মাথুরের পালার শেষ। তারপর এই ৫২ বধ্সরের মধ্যে মাথুর গীতি 
আর কেউ লিখেন নাই । শশাঙ্ক বাবুর কথাই হয়ত যথার্থ হইতে চলিল। আমার 
সে গান উড়িস্তায় ভাগবতঘরগুলিতে পদাবলীর সঙ্গেই গাওয়া হয়--যাহার গায় 
তাহারা জানে কোন প্রাচীন পদকতার ভণিতাহার! গান। 


২১৪ পদাবলী-সা হিত্য 


বলিয়া যংপরোনাস্তি ভতপনা করিতেছেন, সেই সঙ্গে ধ্লেষব্যঙ্গও 
হানিয়াছেন-_ 
“সোনার প্রতিমা ধুলায় গড়ায় কুবুজ বসেছে খাটে ।” 

“দেশে কে না জানে চোরা কালা কানে বিদেশে হয়েছে সাধু” 
“আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি বিধি মিলাইছে জেনে” ইহা ছাড়া, 
রাধার পাঁয়ে যাবক রচনা, দাসখৎ লেখা, ক্ষীর ননী চুরি ইত্যাদি 
গৌরবের কথা এবং নান! প্রকার লজঙ্জা-লাঞ্চনার কথা সখীরা স্মরণ 
করাইয়া দিল। শেষ পর্যন্ত অনেক আবেদন নিবেদন॥ রাধার 
হু্শীর অতি করুণ বর্ণনা । কবিরা ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, 
শ্রীকৃষ্ণকেও বিচলিত করিয়াছেন। শ্ত্রীকৃষ্ণ 'কীহ! মোর রাই” বলিয়। 
বন্দাবনের দিকে ছুটিয়া আসিলেন-_এরূপ কল্পনাও করা হইয়াছে । 

অবসর নাহি বাঁশী নিতে । 
নূপুর বিহনে পায় গোকুলের পানে ধায় গীতধড়া পরিতে পরিতে ॥ 
ননী জিনি স্লকোমল হুখানি চরণতল কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর। 
দয়! করি চাতকীর পিপাস। করিতে দূর ধায় যেন নবজলধর ॥ 
সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম বিরহিণী জিউ হেন বাসে। 
গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুগ্জরয় বসন্ত খতু পরকাশে ॥ 

ইহা ভাবসম্মিলনের পদ নয়। ইহা দরদী কবির একটা 
কল্পনাসিত্র মাত্র। 

অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্ত! করিতে করিতে শ্রীমতীর মনে হইয়াছে 
“আমিই শ্রীকৃষ-_ 

এই ভাব শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দেও আছে, কিন্তু বিষ্ভাপতি 
ঠাকুর এ তত্বকে রসের নির্বরে পরিণত করিয়াছেন-- 

অনুখন মাধব মাধব সোউরিতে সুন্দরি ভেলি মাধাই। 
ও নিজ ভাব ন্ব-ভাবহি বিছুরল আপন গুণ লুবধাই ॥ 
রাধা সঙে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞ্ঞ যব রাধা । 
দারুণ প্রেম তবু নাহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাঁধা ॥ 


একবিংশ পরিচ্ফোদ ২১৫ 


হুহু' দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট পরাণ। 
এছন বল্পভ হেরি সুধামুখি কবি বিগ্ভাপতি ভাণ | 
এই তত্ব ও এই রস ছুইই শ্্রীচৈতন্যের জীবনে কিরূপ অভিব্যক্ত 
হইয়াছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যের সকল রসিকই তাহ জানেন। 
“অনুখন মাধব মাধব সোঁঙরিতে গোর! চাঁদ ভেল মাধাই । 
আজিও তিনি আমাদের কাছে মাধাই হইয়াই আছেন ।--একথা 
বলিলে কি অসঙ্গত কিছু বলা হয় ? 
সখী-মুখে শ্রীমতীর এই দশা মামুলী কবি-প্রথায় বিস্তৃতভাবেই 
বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ছুই চারিটি চরণে তাহ! রসঘন হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । যেমন-_ 
“নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধার! অব নাহি বহই। 
বিরহক তাপ অবন্থ নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই ॥৮ 
“মরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে খিন দেহ! । 
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কফিল কনক রেহা! ॥৮ 
“ক্ষণে ক্ষণে অনুরাগে এমনি নিশ্বাস ছাড়ে নাসার বেশর পড়ে খমি ৮ 
“শিশিরে লতা জন্ু বিনি অবলম্বনে উঠইতে করু কত সাধ 1” 
“ঘ্বৃত দিয়া এক রতি জবালি আইলা যুগবাতি 
সে কেমনে রহয়ে যোগান । 
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসৌ হেন ঝাট আসি রাখহ পরাণ ॥৮ 
“অন্ুরী বলয়া ভেল দেহ দীপতি গেল দারুণ তুয়া নব লেহা। 
সখীগণ সাহসে ছোঁই নাহি পারই তত্তক দোসর দেহা॥% 
রাধার দেহের যৌবনস্ত্রী, ভূষণছ্যতি ও শ্রীরপ-লাবণ্য কৃ্ণ-বিরহে 
কুষ্ণপক্ষের টাদের মত একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে--এই কথা 
কবিরা নানাবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে কত ভাবেই না বলিয়াছেন ! 
বিষ্ভাপতি বলিয়াছেন-__ 
শরদক শশধর মুখরুচি সৌপলক হরিণক লোচনলীলা । 
কেশপাঁশ লয়ে চমরীক সৌপল পায়ে মনোভব গীলা॥ 


২১৬ পদাবলী-সাহিত্য 


দ্শনদশ! দাড়িবকে দৌপলক বন্ধুকে অধররুচি দেলি। 
দেহদশ1 সৌদামিনী দৌপল কাজরসম সব ভেলি ॥ 
ঘনশ্যাম বলিয়াছেন--- 
অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নবঘন দামিনী ছ্যতি হরি নেল। 
লেই যৌবন ছিরি নব অঙ্কুর করি নিধুবন ঘন বন ভেল। 
গতিগোবিন্দ বলিয়াছেন-_- 
চমরী লইল কেশ বিগ্ভাধরী নিল বেশ মুখশোভা। নিল শশিকল!। 
মুগ নিল ছুই আখি ভ্রু নিল খ্ঞ্জন পাখী যুহ্হাসি লইল্গ চপলা! ॥ 
গ্রীরাধার দেহে সে কাস্তি আর নাই। রাধার রূপ দেখিয়া 
যাহার! লজ্জায় সন্কুচিত হইয়। ছিল, এখন তাহার! নিশ্চিন্ত হউক-_ 
এত দিনে গগনে অখিন রহু হিমকর জলদে বিজুরী রহু থির ৷ 
চমরী চমরু নগরে পরিবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর ॥ 
কুমুদিনীবৃন্দ দিনহু সব হাসউ বাঁধুলি ধর নব রঙ্গ। 
মোতিম পাতি কাতি ধর উজোর কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ ॥ 
এইগুলি ছাঁড়া--“দিবসে মলিন জন্ু টাদক রেহা” 
“তপতসরোবরে থোরি সলিল জন্ু আকুল সফরি পরাণ ।” 
“উচকুচ উপর রহত মুখমণ্ডল সো এক অপরূপ ভাতি। 
কনয়া শিখরে জন্থু উয়ল শশধর প্রাতর ধূসর কীতি ॥” 
“দিনে দিনে খীন তনু হিমে কমলিনী জন্ু 1” 
“বিরহে জরে জরি কনয়া মঞ্জুরি রহল সে রূপক ছাই।” 
ইত্যাদি অলম্কৃত চরণের দ্বারা কবিগণ শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের ছুঃসহ 
বিরহদশীর আভাস দিয়াছেন। শেষ পর্যস্ত সকলেই স্বীকার 
করিয়াছেন-_-এ ছঃখ বচনাতীত। 

*/ প্রকৃতির সহিত মানবশ্হুদয়ের যে গভীর চিরস্তন সংযোগ তাহ! 
কবিরা ভুলেন নাই। মাসে মাসে খতুতে খতুতে প্রকৃতির অঙ্গে 
বৈচিত্রোর অভাব নাই। এই বৈচিত্র্যের সহিত শ্রীমতীর প্রত্যেক 
প্রেম-লীলার স্মৃতি বিজড়িত। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যগুলি শ্রীমতীর 
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বেদনায় উদ্দীপন-বিভাবের কার্ধ করিয়াছে । কবির! ইহাতে নূতন 
নুতন কবিতার প্রেরণা ও উপাদান পাইয়াছেন। এই কবিতাবলিই 
শ্রীমভীর বারমাস্ত।। কবিরা বলিয়াছেন-_বিরহে প্রকৃতির পীড়ন 
ঘিগুণিত, আর প্রকৃতির প্রসাদ নিগ্রহে পরিণত হইয়াছে । 
বসস্তে-_চৌদিশ ভমর ভম কুস্তুমে কুম্থুমে রম নীরসি মাজরি পিবই | 
মন্দ পবন বহ পিক কুহুকুহু কহ শুনি বিরহিনি কৈসে জীবই ॥ 
গ্রীম্মে--একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুন তপনক তাপ। 
ঘামি গলয়ে তন্থু হুনিক পুতলি জন্গু দেখি সখি করু পরলাপ ॥ 
বর্ধায়__কুলিশ কতশত পাত মোদিত মউর নাচত মাতিয়া। 
মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
শরতে-_-আঁশ্বিনমাসে বিকশিত পছুমিনি সারস হংস নিশান । 
নিরমল অশ্বর হেরি সুধাকর ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ ॥ 
হেমন্তে--আঘন মাস রাস রস সায়র নায়র মাথুর গেল। 
পুরবাসিনিগণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন ভেল ॥ 
শীতে--তুয়! গুণে কামিনি কত হিম যামিনি জীগরে নাগর ভোর । 
সরসিজ মোচন বর লোচন রন" ঝরতহি ঝর ঝর লোর। 
বারমান্তা পদে প্রত্যেক মাস ধরিয়া! রাধিকার বেদনার নব নব 
রূপ দেখানে। হইয়াছে । এই সঙ্গে সাম্য-সামপ্রস্ত রক্ষার জঙগ্য 
বিষ্প্রিয়ার বারমাস্তাও রচিত হইয়াছে! ঘনশ্যামদাস, গোবিন্দদাপ 
ও বলরামদাস আঁঘন মাস হইতে ও বিষ্ভাপতি আষাঢ় মাস হইতে 
রাধার বারমান্তার বণনা আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্ভাপতির অন্য একটি 
বারমাস্তা চৈত্র হইতে আরব্ধ, ছুই গোবিন্দদাস তাহাকে পূর্ণাঙ্গ 
করিয়াছেন । বারমাস্তার পদগুলি ছন্দের মাধুর্ষে, ভাষার চাতুর্ষে, রসের 
প্রগাঢ়তায়, পদবিন্থাসের পারিপাট্যে অপূর্ব । এইগুলি প্রাচীন বঙ- 
সাহিত্যের গৌরব। প্রত্যেকটি হইতে এক একটি স্তবক উদ্ধত করি-_ 
বি-কাশ হাস বি-লাস সুললিত কমলিনী রসজ্স্তিত1। 
মধু-পান-চঞ্চল চঞ্চরী-কুল পছ্ুমিনী মুখচুম্বিতা। 
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মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু চারু চৌদিক সঞ্চিত! 
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি সকল স্ুখপরিবঞ্চিতা। 
( বিষ্ভাপতি ) 


অব, ভেল শাঙন মাস। অব, নাহি জিবনক আশ । 
ঘন, গগনে গরজে গভীর । হিয়া, হোত যেন চৌচির । 
হিয়া_ হোত জন্ু চৌচীর ধীর ন! বান্ধে পলকাধে! আর রে। 
ঝলকে দামিনি খোলি খাপসে মদন লেই তলোয়ার রে। 
( ঘনশ্যাম ) 


শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন উনমত দাতুরি বোল। 

চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি জীবন কণ্ঠহি লোল। 

ভাদর দরদর দারুণ ছুরদিন বাঁপল দিনমণি চন্দ । 

শ্বীকরনিকরে থির নহ অন্তর বহই মনোভব মন্দ। 
(গোবিন্দদাস ) 


পৌষতুষার তুষানলে জারল জীবন নায়রি নাহ। 
স্থধির সমীর সুধাকর শীকর পরশ গরল অবগাহ। 
অহনিশি ভহডহ হিয়া জিউ থির নহ তুঃসহ বিরহক দাহ । 
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ। 
( বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণের বারমাস্তা। ) 
মাস গণি গণি আশ গেলহি শ্বাম রহু অবশেষিয়া । 
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন পিয়! সে গেল পরদেশিয়া। 
সময় শারদ চাদ নিরমল দীঘদীপতি রাতিয়া। 


ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া ! 
( গোবিন্দদাস চক্রবত্তী ) 


শারদ চন্দ্র মলয়ানিল, ভ্রমরগুপ্রন, কোকিল-পাপিয়া-হংস- 


চক্রবাক-ডাহুক-ডাহুকীর কণ্ঠস্বর, দাছুরীর রোল, দামিনীর চমক, 
মেঘের মন্ত্র, ময়ূরের নৃত্য ও কেকা, মালতী, কুন্দ, কুমুদ, পদ্মিনী ও 
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আত্রমঞ্জরীর সৌগন্ধ্য ইত্যাদি বিরছ-বেদনাকে নিত্য নবীতৃত 
করিয়াছে । 

মাসের পর মাস চলিয়া! যায়, প্রিয়ের দেখা নাই। এই 
কালের অতিবাহন নৈরাশ্যকে কেমন করিয়া বাঁড়াইয়া দিতেছে কবিরা 
তাহা এই পদগুলিতে ফুটাইয়াছেন। এই নৈরাশ্যের কারণাধারা 
কবিতাগুলিকে উদ্দীপন বিভাবের নির্ঘণ্টে পরিণত হইতে দেয় নাই। 
গভীর বেদনার স্থুরস্ত্রে টিরপ্রচলিত চিরপরিচিত উপাদান 
উপকরণগুলি যেন শিশিরসিক্ত বনমালিকার রূপ ধরিয়াছে। শেলসম 
যৌবনকে অঙ্গে ধারণ করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকা, একেশ্বরী হইয়া 
অনাথিকা শধ্যায় অবলুষ্ঠন, প্রকৃতির মধ্যে ও লোকালয়ে নিত্য 
নব নব উৎসবের মধ্যে বিরহিণীর ভাগ্য-যন্ত্রণীভোগ কবিতাগুলিতে 
রম যোগাইয়াছে। কত কথাই শ্রীমতীর মনে পড়িতেছে-_গ্রী্মের 
রজনীতে প্রিয়তমের কোলে তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়া যাইত, বর্ষায় 
অশনিগর্জনে ত্রস্ত হইয়া! প্রিয়তমকে সে আকড়িয়া ধরিত ; গভীর 
শীতের রজনীতে প্রিয়তমের অস্কের উষ্ণতায় শৈত্যের জড়তা বিদূরিত 
হইত--শরতে ও বসম্তে তাহার সঙ্গে কত রসলীলাই না হইত 
ইত্যাদি! 

মাথুরের . বারমাস্তা কবিতাগুলি পদবিস্তাসের মাধুর্ষে, 
ছন্দোবৈচিত্র্যের চাতুর্ষে, অলঙ্করণের এশ্বর্বে জগতের বিরহ-দাহিত্যে 
অপুর অবদান । 

বৈষ্ণব কবিরা এইভাবে মাথুরের গান গাহিয়া গিয়াছেন। 
তারপর তাহাদের অনুকরণে এদেশে শত শত কবি রাধা-বিরহের 
সঙ্গীত রচন! করিয়াছেন। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, ঘ্বারে দ্বারে, 
ক্ষেতে ক্ষেতে, পথে পথে গায়কগণ সেই সকল গীতি গাহিয়া বঙ্গদেশের 
হদয়াকাশকে মেঘ-মেতুর করিয়া রাখিয়াছে । গৃহস্থগণের চিত্তকে 
উদাসীন করিয়! তুলিয়াছে, গৃহসংসার হইতে তাহাদের মনকে কাড়িয়া 
লইয়া ক্ষণকাঁলের জন্যও অজানা অনস্তের উদ্দেশে লইয়া গিয়াছে, 
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তাহাদের মনে অজ্ঞাতসারে মানবাত্মার চিরবিরহের কথ! জাগাইয়াছে, 
সংসারের কলকোলাহলের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্যের উদ্দীপন 
করিয়াছে, এবং পরিপূর্ণ সুখদৌভাগ্যের মধ্যেও একটা অনিবান 
"গসন্বত্তি ও অপূর্ণতার বেদনা সঞ্চার করিয়াছে £ 
একশ্রেণীর -বৈষবসাধকদের মতে শ্্রীগৌরাঙ্গের কি 
নবদ্বীপলীলার মাথুর। তাহাদের রসসাধনায় গৌরাঙ্গদেব 'নবদ্বীপং 
পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। নবদ্বীপলীলার বাহিরে নিমাইএর 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যরূপের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের যোগ নাই। তাহাদের 
পদাবলীতে কেশবভারতী অক্রুরের মতই ধিকৃত হইয়াছেন । 
নাপিতের যে নির্মম ক্ষুর গৌরের চাচর চিকুর যুণ্ডিত করিয়াছে তাহা 
তাহাদের হৃদয়ও খণ্ড-বিখগ্ডিত করিয়াছে । তাহারা শচীমাতা ও 
বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে অশ্রুধারা ববণ করিয়াছেন । বিষুপ্রিয়ার বারমাস্তায় 
তাহারা মাথুরের আতুরত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের 
অনুবতাঁদের বংশধরগণের গৃহে গৃহে সন্যামী শ্রীকৃষ্চৈতন্য নয়, 
নদীয়ানাগর শ্রীগৌরাঙ্গের মু্তি' বিষুপ্রিয়া কিংবা! নিত্যানন্দ-গদাধরের 
সঙ্গে আজিও নিত্য সেবাচন! লাভ করিতেছে। 
এই মাথুরের নানাভাবে মধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। 
বৃন্দাবনকে লীলাভূমি .ব! স্বপ্নজগৎ এবং মথুরাকে সত্যলোক বা 
জীবন-সংগ্রামের কর্মক্ষেত্র মনে করিয়া একট। ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। 
বৃন্দাবন লীল[ভূবনই হউক, আর ন্বপ্নলোকই হউক আর আহ্বান 
সত্যেরই হউক আর জীবন-সংগ্রামেরই হউক-বিদায়ের বেদনা 
মহাবীরের পক্ষেও মর্মস্তদ। সত্যের আহ্বানে চঞ্চল বীর-হৃদয়ও 
বলিবে-- 
বিদায় চক্দ্রাননে | 
এসেছে আজিকে মথুরার দূত আমার বৃন্দাবনে ॥ 
ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে 
ডাকে মাথুরের কাতর কাকৃতি আতুরের আখি-লোর। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ২২১ 


পাষাণ-কারার আকুল রোদন করেছে সুপ্ত তেজের বোধন 
ভাডিতে হয়েছে রাগের স্বপন ফাগের রডীন ঘোর । 
মিছে আর আখিজল । 
মথুরার দূত কবিয়। দিয়াছে অন্তর টলমল । ( পর্ণপুট ) 

আর একটি ব্যাখ্যা এই। ভগবান বলেন-শর্ব-শিথিল প্রেমে 
নাহি মোর গ্রীতি।” তিনি সখ্য, বাৎসঙ্গ₹ও মধুর রসেরই বশীভূত । 
মাধুর্যের মধ্যে ধীশ্বর্ভাব আসিয়া পড়িলেই বান্ুবন্ধ শিথিল হইয় 
পড়ে। আর তিনি লীলাভূবন ত্যাগ করিয়া চলিয়। যান। ইহাই 
ভক্তের সাধনমার্গে মাথুর । 

গোপগোপীদের দেশে লীলারঙ্গে ছদ্লবেশে বাজাইয়া বাঁশী, 

আপনারে সংগোপন করি কত দিন রবে হে লীলাবিলাসী ? 

সখার! চড়িল কাধে মানিনী ধরালো! পায় হইয়! ভামিনী 

যশোদা খাওয়ালে! ননী, কহিল কঠোর বাণী আভীরী কামিনী । 

লীলার মাধুরী ভূলি একদিন অতফিতে দেখালে বিভূতি, 

তব গীতবাস ভেদি বিকীর্ণ হইল কবে ভাগবতী হ্যতি। 

গোকুলের সখাসখী চমকি” উঠিল দেখি কুণ্াভয়াতুর, 

হ'য়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ, ফুরাল লীলার রঙ্গ, জলিল মাথুর । 

মাধূর্য বিদায় নিল, এখবর্ধ আনিল দাস্ত লীলার জগতে, 

গোষ্ঠের রাখাল ছিলে তব দূর্বাসন ফেলে আরোহিলে রথে। 

সে রথ ত মনোরথ, সেবাঠনা তার পথ। কেবা সে অক্রুর? 

মুতিমান দাস্ত সে যে। মাসেই বৃন্দাবন আর মধুপুর | 

যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীল! 'অভিনীত মানুষেরই মনে, 

দাস্ত আসে দন্ুবেশে মাথুর ঘটায় শেষে লীলার স্বপনে । 

মাথুরের আর একটি ব্যাখ্যা-_প্রত্যেক মানুষের জীবনেই মাথুর 
আসে। যৌবনই বৃন্দাবন, যৌবনাত্যয়ই মাথুর। যৌবন প্রেমের 
মধ্য দিয়! যাহা উপলব্ধি করে, যৌবনাত্যয়ের দাস্তভাবে তাহা বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। 


২২২ পদাবলী-সাহিত্য 


দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ এ স্থষ্টি লালিত্যহীন খালিত্যে বি-কচ হ'ল শির 
জাস্তি ঘটে প্রতি কাজে ক্লান্তি আপে পথিমাঝে মতি আর 
রয়নাক স্থির । 

গদরাস্তে হৃদয় ভরে নৈরাশ্ঠ আকুল করে, লইয়াছে বিদায় যৌবন। 
শ্টাম মোর মথুরায় ঈলে গেছে হায় হায় অন্ধকার মোর বৃন্দাবন । 
ফুটে না কুস্থমকলি জুটে না কাননে অলি কালিন্দী ধরে না কলতান, 
গাছে মূক শুকসারী ক'রে রয় মুখ ভারী পিকপিকী গায়নাক গান। 
যুগে যুগে দেশে দেশে যৌবনলীলার শেষে মানবেরে করিয়! আতুর, 
লীলারঙ্গমঞ্চপানে এমনি করিয়া হানে শিলাবৃষ্টি জরার মাথুর । 
জীবনে জীবনে হেরি মানবসংসার ঘেরি বৃন্দাবনলীল। বলয়িত, 
একই লীলা নিত্যকাল করিতেছে নন্দলাল লীলাভঙ্গে 

করে পিপাসিত। 
শিথিল নেহের টান বন্ধুত্বের অবসান ম্লান হয় প্রেম প্রেয়সীর, 
অক্রুরের সাথে সাথে দাস্তভাবে সন্ধ্যাপ্রাতে মন্দিরে প্রণত হয় শির । 


একটি ব্যাখ্যা সার্জনীন। রাধা-বিরহ মানবাত্বার চিরস্তন 
বিরহেরই সাহিত্যরূপ। পুর্ণের সহিত, অসীমের সহিত, পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার যে বিচ্ছেদ সে বিচ্ছেদের বেদনা মানবমাত্রেরই 
অন্তরে স্বপ্ত আছে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সেই বেদনাকে জাগাইয়া 
মানবচিত্তকে অকারণে উদাসী করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ এই 
বেদনার কবি। এই বেদনাকেই বৈষ্ণব কবির! রাধা-বিরহের সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়৷ বাণীরূপ দিয়াছেন। স্বরচিত একটি কবিতার দ্বারা এ 
প্রসঙ্গের উপসংহার করি-- 


অন্রুরের রথে চড়ি লীলারঙ্গ পরিহরি 
কবে শ্যাম রায় 
কাদাইয়৷ গোপীগণে কীদাইয়। বৃন্দাবনে 


গেল মথুরায়। 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


গন্ধে মিলাইল ধূপ অরূপ হইল রূপ, 
অনির্বচনীয়, 

ইন্জিয়ের রসায়ন ভাবে হয়ে নিমগন 
হলে! অতীন্ড্রিয়। 


উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার 
ডি বিদারি গগন, 

“কোথা গেলে রসরাজ দশমী দশায় আজ 
দাও দরশন 1” 


কাদে তায় প্রতি শাখী গোকুলের মৃগপাখধী 
রাধিকার শোকে, 

কাদে গোপ-গোগী যত অশ্রু ঝরে অবিরত 
জটিলারে। চোখে। 


অবূপ ফিরেনি রূপে গন্ধ ফিরেনিক ধৃপে 
শ্যাম বৃন্দাবনে, 

তাই আজো! রাধিকার আর্তনাদ হাহাকার 
বাজিছে ভূবনে । 


গুমরে গিরির বুকে ধবানছে নির্বর মুখে 
নদী কলকলে, 

মর্মরিছে বনে বনে মন্দ্রিতেছে খনে খনে 
বারিদ-মণ্ডলে | 


জীবনে জীবনে ব্যথ! জাগাতেছে ব্যাকুলতা। 
অজানার টানে 


মুখে অন্ন নাহি রুচে. চোখে ঘুমঘোর ঘুচে 
চাহি কার পানে ? 


৩ 
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পদাবলী-সাহিত্য 


সেবিরহ আজে বাজে মন নাহি লাগে কাজে 
কারে যেন চায়, 

কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন জুখে 
প্রাণ না জুড়ায়। 


কাহার বরণ স্মরি মেঘ হেরি শির” পরি 
পরাণ উদ্দাস, 

প্রেয়সী রহিতে কোলে উন্মন1 তাহারে ভোলে, 
ফাথ বাহুপাশ । 


ব্রজের সজল আখি যত মুগ যত পাখী 
নব জন্ম লভি” 

হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে 
শত শত কবি ! 


রাধার বিরহ রাগে তাদের কল্পন। জাগে 
হইয়া অরুণ, 

তাদের সকল গীতি ছন্দিত সকল স্মৃতি 
করেছে করুণ। 


জাগায় সে গৃঢ় ব্যথা কোন স্ুদূরের কথা 
পূর্ণের পিয়ীসা, 

তাহাদের গানে গানে ছুটেছে অনস্ত পানে 
অমৃত তিয়াসা। 


নিখিল ভূবন ভ্রমি বিশ্বসীম! অতিক্রমি 
লক্ষ্য নাহি জানি, 

কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত স্মুরে 
তাহাদের বাণী। 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


»ভাবসম্মেলন-_বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধাকৃষ্ণের নিত মিলনের কথ! 
বলিয়াছেন, ভাহা বৃন্দাবনের রূপলোকে নয়, তাহা! কোন কুঞ্জে নয়, 
তাহা ভাবলোকে । মহাভাবই বৃন্দাবনলীলায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
লাভ করিল-_সে রূপ আবার ভাবের মাঝারে ছাড়া পাইল। ইহাই 
ভাবসম্মেলনের মূল কথা। 

পদাবলী সাহিত্যে রাঁধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে পরিণাম-রমণীয় 
করিয়াছে ভাবসম্মেলন--কবি অনস্তদাস বলিয়াছেন-_ 

দাবানলে পুড়ে ফুল বিথারল যৈছে লবঙ্গলত। 

শ্রীমতীর ছৃধিষহ বিরহে আর্ত গৌড়জনকে সাস্থবনা দিবার জন্যই 
যেন কবিদের এই ভাবসম্মেলনের সমাবেশ । 

ভাঁবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাঁধাকৃষ্ণের মিলন নিত্য মিলন। 
বৈষব কবিরা রসসম্তোগের জন্য “ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ” 
দিয়াছিলেন। এই কথাই তাহারা বলিয়াছেন অন্যভাবে--অরূপ 
লীলারস-সম্তোগের জন্য রাঁধাকৃঞণ এই ছুই রূপে প্রকট হইয়াছিলেন, 
তারপর লীলাস্তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “রূপ আবার ভাবের মাঝারে, 
ছাড়া পাইল-_“অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা অলীমের 
মাঝে হার! হইল।' বৃন্দাবনের রূপলীঞাই বিরহ, রূপের ভাবে 
ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসম্মেলন। এই মিলনই নিত মিলন। এই 
মিলনের আনন্দই ভাবসম্মেলনের প্রধান উপজীব্য | 

সকল মিলনই বিরহাস্ত, মিলনের পর আবার বিরহ আসিবেই। 
ব্রজলীলার মঞ্জরীই যেন নিত্য মিলনের শিলাঘাতে ধারিয় পড়ে-_ 
ভাবসম্মেলনের পর আর বিরহের ভয় নাই। এই ভাবসম্মেলনের 
আসল তথ্যটি বিষ্ভাপতি বিরহের একটি পদে বলিয়। ফেলিয়াছেন-- 

দ্অনুখন মাধব মাধব সৌগুরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই। 
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই 1” 
১৫ 


২২৬ পদাবলী-সাহিত্য 


অন্ুখন প্রিয়তমের চিন্তা করিতে করিতে তদ্গতা! শ্রীমতী প্রিয়তমের 
সঙ্গে একাত্মক হইয়! গিয়াছেন, দ্ৈত-ব্যবধান আর নাই। 

এই অদ্বয় ভাবই ত ভাবসম্মেলন। ইহাতে ত দিব্যানন্দ-সঞ্চারের 
কথা। কিন্তু বিদ্ভাপতি বলিয়াছেন--ইহাতে “বাঢত বিরহক বাধা ॥ 
ইহার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। রাধিকার হুলািনী সত্ব! মাধবের 
সঙ্গে একাত্মক হইয়াছে তাহাতে তাহার কাব্যে কল্পিত দ্বৈতসত্তার 
ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাই বিরহ দ্বিগুণিত হইল। দ্বৈতলীলার 
কবি এই সত্তার কথাই কাব্যে রূপ দান করেন। সেজন্য কবি বিরহ- 
বৃদ্ধির কথাই বলিয়াছেন । রাধার এই দ্বৈতসত্তার সঙ্গেই আমাদের 
মানবিক সত্তার সংযোগ । আমাদের আনন্দ ভাবসম্মেলনে নয়, 
লীলারসসস্তোগেই আমাদের আনন্দ । 

অুখবূপ কৃষ্ণ করে স্থখ আম্বাদন। 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 

এই হলাদিনী সচ্চিদানন্দ ভগবানে উপসংহ্ৃত হইলে আমাদের বোধ 
হয় ভগবদ্বিরহ ঘটে। এই বিরহের কথাই কি বিগ্ভাপতি বলিয়াছেন ? 

যে লীলানন্দ উপভোগের জন্ত ভগবানের নররূপ ধারণ, তাহ! 
কাব্যের ভাষায় মানবিক আনন্দ । তাহাতে আনন্দও আছে, বেদনাও 
আছে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ ভোগের চেয়ে এই বেদনাস্তরিত 
বিরহের দ্বারা উপচীয়মান নবনবায়মান আনন্দের তীব্রতা ঢের বেশী-_ 
নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলোআধারি, এমন কি মাঝে মাঝে 
আধারও যেমন স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। সেই রসসত্তার তীব্র আনন্দ 
ভক্তগণকে দান করিবার জন্য ভগবানের হলাদিনীর সহিত দ্বৈত 
ব্যবধান। ভগবানের এই সাধ যখন মিটিয়৷ গেল, তখন আমাদের 
জীবসত্বায় হাহাকার পড়িয়া গেল। মানবিক লীলার মধ্যে যে ধনকে 
আমরা হৃদয়ের কাছাকাছি পাইয়া আত্মহার৷ হইয়াছিলাম, তাহা 
যখন অনস্ত অদদীম সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিণত হইল, তখন আমরা 
তাহার বিরহে-_-তাহার মিলনতৃষ্ণায় আকুল হইলাম। আমরা 
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বৃন্দাবনলীলায় *্ঠাহাকে পাইয়াছিলাম বিনা তপন্তায়। তপস্তার 
স্ত্রপাত হইল এ ভাবসম্মেলন হইতেই। 

ভাবসম্মেলনের পরে এই যে বিরহ, এ বিরহ রাধিকার নয়, এ 
বিরহ ব্রজের, এ বিরহ বিশ্বমানবের | 

ভক্ত তুলসীদাস যেমন সীতাহরণ ও সীতাবর্জন স্বীকার করেন 
নাই, বহু বৈষ্ণব ভক্ত তেমনি মাথুর ও ভাবসন্মেলন স্বীকার করেন 
নাই। তাহারা বলেন, আজিও রাধাকৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনলীলাই 
করিতেছেন। তাহারা সেই লীলানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। 
বাকি সকল ভক্ত হাহাকার করিয়া বলে, “শ্রীমতি, তুমি ত প্রিয়তমের 
সঙ্গে চিরমিলনে মিলিত হইলে, আমরা এখন কি করি? আমর! 
বাস্তব লোকের জীব--ভাবলোকে কেমন করিয়া যাই? তোমার 
ব্রজের লীলাসহচর লীলাসহচরী আমরা--লীলার বাহিরে তোমাকে 
আমরা চিনিতেও পারি না । তুমি সরল গোপগোপীদের ছাড়িয়া কি 
বৈদাস্তিকের অধিগম্য হইলে ?” 

যে কবির চিরদিন ভগবানের দ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দিয়া 
আসিয়াছেন, তাহার! তাহার অদ্বৈতভাবকে বাণীরূপ দেওয়ার ভাষণ 
জানিতেন না। তাই তাহার তাহাদের দ্বৈতভাবের ভাষাতেই 
অদ্বৈতমিলনকেও বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ 
অদ্বৈতমিলনকে কাব্যরূপ দেওয়াই যায় না-_-অদ্বৈতবাদী মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথও তাহা পারেন নাই। তিনিও ভক্ত ও ভগবানের 
দ্বৈতমিলনের ভাষায় অদ্বৈতের প্রেমন্বরূপের প্রকাশ দান করিয়াছেন । 

মনে রাখিতে হইবে, ভাবসম্মেলনের তত্ব এক বস্ত, আর তাহার 
কাবারূপ অন্ত বস্ত। কাব্যরস উপভোগ করিতে হইলে তত্টি ভুলিয়া 
গেলেও চলে । কীর্নের রাগসঙ্গীত উপভোগ করিবার আগে যেমন 
গৌরচন্দ্রিকার দ্বার! চিত্বশুদ্ধি ঘটাইতে হয়, ভাবসম্মেলনের পদগুলি 
উপভোগ করিবার আগে তেমনি ভাবসম্মেলনের অস্তশিহিত তত্বের 
দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিয়! লইলে ভালো হয়। বল৷ বাহুল্য, তব্টুরু 
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না জানিলেও পদগ্চলি উপভোগ করা যায় রাধাশ্যামের পুনমিলনের 
রসচিত্র মনে করিয়া। তাহাতে রোমান্টিক রসটুকু পাইতে অস্ুবিধ! 
নাই, তাহাতে মিষ্টিক রসটুকু মিলে না। ভগবান হইতে যে 
লীলাচক্রের মধ্য দিয়া নিত্যলীলায় প্রত্যাবর্তনের সত্যটি ভক্ত কবিগণ 
পদাবলীতে বাণীরূপ দিয়াছেন-_-সে চক্রের কথা না জানিয়া তাহার 
পরিধির যে কোন অংশ উপভোগ করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবভক্ত 
বলিবেন--এহে। বাহ আগে কহ আর ।, 
রূপময় শ্যাম রায় মথুরা! গেলেন, কিন্তু ভাবময় শ্যাম নিত্য মিলনেই 

থাকিয়া গেলেন। পদাবলীর কবিরা এই নিত্য মিলনের আভাস 
দিয়াছেন তাহাদের পদে। তাই চণ্তীদাসের রাধা বলিয়াছেন-_ 

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবে কোন্‌ পথে বধু পলাইবে। 

এ বুক চিরিয়। যবে বাহির করিয়৷ দিব তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥ 
চণ্ডীদাস আরও বলিয়াছেন-_ 

কেব! নিতে পারে নেউক আসিয়৷ পাঁজরে কাটিয়া সিঙ্ধ,। 
জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন-__ 
এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিল! তুমি । 
মনোলোকে তাই মাথুরের ভয় নাই। বলরামদাস বলিয়াছেন__ 
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির । 
রবীন্দ্রনাথ ইহার অর্থ করিয়াছেন--“প্রিয় বস্ত হৃদয়ের ভিতরকার 
বস্ত। তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে। সেইজন্য তাহাকে 
ভিতরে ফিরিয়া পাইবার জন্য এত আকাভক্া |” 
রাধার হিয়ার ভিতর হইতে শ্যামকে বাহির করিল বৈষব 

কবিরাই। ইহাতেই ত বুন্দাবনলীলা। সমগ্র লীলাবিলাস হিয়ার 
ভিতর হইতে বহিষ্কারিত হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল 
আকাজ্ষ! ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের হিয়ায় ফিরিয়া 
যাওয়ার নামই ভাবসম্মেলন। এই সম্মেলনের সম্ভোগই চরম সম্ভোগ 
-_ইহাঁকেই বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন-_সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । 
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এই ভাবসম্মেলনের সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ জীবনে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন শ্রীচৈতগ্ত তাহার পুলকাঞ্চিত ভাবোল্লাসে। বৈষ্ণব কবিগণ 
ইহাকে বৃন্দাবনলীলার উপসংহাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন । শ্্রীকৃষ্ণকে 
শ্রীমদূভাগবত সত্য সত্যই বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনে নাই । অতএব 
বৈষ্ণব কবিগণ দেখাইয়াছেন--শ্রীরাধা বিরহে একেবারে শ্যামময়ী 
হইয়৷ পড়িয়াছেন। অন্থক্ষণ অনুধ্যানের ফলে তাহার কাছে শ্রীকৃষ্ণ 
ভাববিগ্রহ রূপেই পরম সত্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তিনি 
ভাবাবেশে মনে করিতেছেন--শ্রীক্ আজই ফিরিয়া আসিবেন-- 
তাহাকে স্বাগত ভাষণে বরণ করিবার জন্ শ্রীমতী প্রস্তুত হইতেছেন, 
কত মঙ্গলাচারের আয়োজন করিতেছেন- অথবা তিনি আসিয়। আবার 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন-_তিনি বহুদিনকার আকাভিক্ষত 
মিলনস্থখ উপভোগ করিতেছেন । 
শ্রীমতী কখনো দৃতীমুখে শুনিতেছেন তিনি আসিতেছেন-_-কখনও 
আহার-বণ্টনরত কাকের কলকলিতে, কখনও বামাঙ্গ স্পন্দনে, কখনও 
নান! শুভ লক্ষণ দর্শনে, কখনো! গণকের গণনায়, কখনে। কুলপুরোহিতের 
আশীর্চনে বুঝিতেছেন প্রিয়তমের আর ফিরিতে দেরি নাই। 
দেয়াসিনী আনি দেব আরাধিম্ু পড়িল মাথার ফুল । 
বন্ধুর নামে আগ বোলাইলু' কোলে মিলাওল কুল ॥ 
ইহ! প্রিয়সঙজমেরই শুভ সুচনা । 
তাহ৷ ছাড়া শ্রীমতী স্বপ্রও দেখিয়াছেন-_ 
বাম ভুজ আখি সঘনে নাচিছে হৃদয়ে উঠিছে সুখ । 
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন দেখিব পিয়ার মুখ ॥' 
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে ছুজনার একই কথা । 
বন্ধু আসিবার ঠিকন যোগাতে নাগিনী নাচায় মাথা ॥ 
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈপসয়ে শারীশুক করে গান। 
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ কড়ু না হইবে আন ॥ 
তারপর শ্রীমতী কল্পনা! করিতেছেন-_বধু আসিলে তাহার সঙ্গে 
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বহুদিন পরে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং বধুই বা আমাকে 

হৃদয়ের আকৃতি কি ভাবে জানাইবে । জ্ঞানদাসের রাধা বলিয়াছেন-_ 
ছলছল ছুনয়ানে । চাহিব বদন পানে | 
কিছু গদ্গদ্‌ স্বরে । এ ছুখ কহব তারে ॥ 

সিংহভূপতির কল্পনাবিলাসিনী শ্রীমতী বলিতেছেন-__ 

যতন করি হবি কত না ভাখব। আশ দেই পিয়া পাশ রাখব । 
সময় বুঝি তহি মাজ্বি হোই পুন সাজ্ঘি হোয়ব রে। 

ইহার অনুরূপ গৌরলীলার পদে (হোত মনু” লাস স্থলছন 
ইত্যাদি পদে ) জগদানন্দ কল্পনাবিলাসের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। 

বল! বাহুলা, কবিদের এই সকল বর্ণনার কোন আধ্যাত্মিক 
সার্থকতা নাই। বিরহিণীর সুখন্বপ্ন লইয়া রসসাহিত্যের স্ষ্টি। 
অলৌকিক ভাবসন্মেলনের গৃঢ় তত্বটিকে রসশ্রীমপ্ডি্ভ করিবার জন্য 
লৌকিক অভিব্যপ্তনা ৷ ভাবাবেশের মিলনের বর্ণনার ভাষা ও কেলিকুঞ্জ- 
মিলনের ভাষা! একরূপ নয়। এ মিলন যে নিত্য মিলন, ভাবলোকের 
মিলন, তাহাই এ ভাষায় আভাস্তি হইয়াছে-_ 

দিনকর কিরণ রহিল ঘন কুপ্রহি' মীলল যুগল কিশোর । 

ছু'হু কর কিরণহি" গেও সব আধিয়ার জন্থু কোটি রবিক উজোর ॥ 

সজনি দেখ রাধামোহন কেলি । 

অনিমিখ নয়ন-চষক ভরি পীয়ত ছুহু' রূপস্ত্ধাসম মেলি ॥ 

পরশহি" ছুহু' তনু নুনীক পুতলী জন্নু মিলনক বেরি নহ ভেদ। 

এঁছন মিলত কত সুখ পাওত না রহ লব পুন খেদ ॥ 

চিরদিন মিলন করত কত নিধুবন আনন্দসায়রে বূর । 

রাধামোহন পন" অহনিশি ব্রজে রহু সকল মনোভব পুর ॥ 

এ মিলন নিত্য মিলন, এ মিলনে আর ভেদ থাকে না ( মিলনক 
বেরি নহ ভেদ )__ছুইটি ননীর পুতুল যেন এক হইয়া যাঁয়-_-ছ্বৈত 
আবার অছৈতে ফিরিয়া আসে। নিত্য বৃন্দাবনবাসী ( অহনিশি ব্রজে 
রহু ) রাধামোহন এই কথারই আভাস দিয়াছেন। 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২৩১ 


তারপর ভাবাবেশে বধুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধার ভাবোল্লাস। 
বিদ্ভাপতির রাধা বলিয়াছেন-_ 

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর । চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

এই পদটি_-আর-_ 

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়ন্থ পেখলু' পিয়া-মুখ চন্দ! । 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু' দশ দিশ ভেল নিরছন্থা॥ 

এই ছুই পদে যে উল্লাস অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহ! বৃন্দাবনের আর 
কোন মিলনের পদে নাই । 

সকল মিলনেই ছিল দেহের ব্যবধান, চুয়! চন্দন চীরের ব্যবধান 
_-সব মিলন-সম্ভোগই যেন ছিল সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ । এই ভাবমিলনেই 
কেবল কোন বাঁধা-ব্যবধান নাই, কুগ্ঠা-সঙ্কোচ নাই, মানাভিমানের 
পুর্ববতিতা নাই। ইহাই প্রকৃত সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । সম্ভোগের 
উল্লাসও তাই অকুষ্ঠিত। ূ 

এই ভাবোল্লাম যখন শ্রীচৈতন্তদেব উপভোগ করিতেন_-তখন 
সহচরগণ বিগ্ভাপতির এঁ পদ দুইটি গাহিয়া সেই উল্লামকে নিবিড়তর 
ও উৎসবময় করিয়া! তুলিতেন। ভাবসম্মেলনের শেষ কথা-_- 

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দেব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ সেইখানে লঞা থোব ॥ 

রূপলোকেই বিচ্ছেদ আছে, মান আছে, অভিসারের ক্লেশ আছে, 
দ্বৈত-ব্যবধান আছে। ভাবলোকে এসব কিছুই নাই। ভাবলোকে 
নিত্য মিলন । 

রূপলোকে দ্বৈত ব্যবধান । অদ্বৈতে তা লভে অবসান ॥ 

তাই শ্রীমতী প্রার্থনা করেন আর লীলানন্দের লোভে যেন নিত্য 
মিলনের অদ্বয়তত্ব ক্ষুপ্ন না হয়। বৈষ্ঞঘ ভক্তের বলেন--শ্রীমতীর 
এই বাসনার ফলেই ত শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব । আমরা বলি শ্রীমতীর 
বেদনায় আর্ত গৌড়জনকে সাস্বনা দেওয়ার জন্যই বৈষ্ণব কবিরা 
ভাবসম্মেলনের পদগুলি রচনা! করিয়াছেন । 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


চণ্তীদাসের নামাঙ্কিত ভাবসম্মেলনের পদগুলিতে সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণের ভাবকে আশ্রয় করিয়া রাধাকৃষ্ণের অয়ত্ব দেখানো 
হইয়াছে । উৎকণ্ঠা, রূপতৃষ্ণ, প্রতীক্ষা, অভিসার, মান-অভিমান, 
বিরহ ইত্যাদির পাল! শেষ হওয়ার পর প্রেমের যাহা অনিবার্ষ 
পরিণতি এই পদগুলিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে । যতক্ষণ দৈহিক 
ব্যবধান, ততক্ষণই প্রেমের গতি “অহেরিব* (সাপের মতন)--ততক্ষণই 
মান-অভিমান, লোকগঞ্জনা ও ঈর্ধার জ্বালা। দৈহিক ব্যবধান 
ঘুচিলেই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন | 

ভাবসম্মেলনে চণ্ডীদাস শ্রীমতীর মুখে যে পদগুলি বসাইয়াছেন__ 
প্রেমে আত্মসমর্পণের দিক হইতে তাহীর তুলনা নাই। এমন কোন 
বাঙ্গালী নাই যে শুনে নাই__ 

বধু কি আর বলিব আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 


এই গান শুনিয়! বাঙ্গালী বুঝে, লৌকিক জীবনেরই হউক আর 
আধ্যাত্মিক জীবনেরই হউক, সকল প্রেমাস্পদের উদ্দেশেই বাঙ্গালার 
অন্তরের চিরস্তন আবেদন ইহাই । এই আত্মসমর্পণ শ্্রীরাধার পক্ষেও 
যেমন, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তেমনি । চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর 
উদ্দেশে বলিতেছেন-- 


সাধন ভজন করে ধেইজন তাহারে সদয় বিধি। 
আমার ভজন তোমার চরণ তুমি রসময় নিধি ॥ 
ষেবা কিছু আমি সব জান তুমি তোমার আদেশ দার। 
তোমারে তজিয়ে নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে কি হইব পার? 


ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছদ ২৩৩ 


ইহাতেও তুষ্ট না হইয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_ 
“রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি” 

প্রকারাস্তরে কবি বলিতেছেন--সকল ভজন সাধনের সার প্রেমের 
সাধনা । প্রেমের সাধনাই ভবার্ণব তরিবার নায়ের কড়ি। একমাত্র 
রসসাধনাই প্রেমিককে অমৃত দান করিতে পারে । বাণী যেমন রসের 
সাঁয়রে অবগাহন না করিলে অর্থাৎ রসময়ী না হইলে অমর হয় না 
প্রাণীও তেমনি রসসায়রে অবগাহন ন! করিলে অস্ৃতত্ব লাভ করে না। 

আমরাও শ্রীমতীকে বলি-_তুমিই শ্রীকষ্ণকে রসের সায়রে 
ডুবাইয়া কাব্যলোকে জীবস্ত বরিয়াছ--অমর করিয়াছ, নতুবা তিনি 
হয় অনধিগম্য ব্রহ্ম, নয়ত পৌরাণিক কল্পনামাত্র হইয়া থাকিতেন। 
তোমারই কৃপায় ভক্ত তাহাকে প্রেমলোকে পাইয়াছেন-_-আঁমর! 
পাইয়াছি কাব্যলোকে। 


চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
গঞ্জন বচন তোর শুনি স্থখে নাই ওর 
স্থধাময় লাগয়ে মরমে। 
তরল কমল আখি তেরছ নয়নে দেখি 


বিকাইন্ু জনমে জনমে ॥ 
তোমা বিনা যেবা যত পীরিতি করিনু কত 
সে পীরিতে ন! পৃরিল আশ । 
তোমার পীরিত বিন স্বতন্ত্র না হৈল তনু 
অনুভবে কহে চণ্তীদাস ॥ 
যিনি প্রেমের বশ, তিনি স্বস্তি চাহেন না, বরং তাহার কাছে 
প্রেমের অনুযোগ, অভিমান ও গঞ্জনাই অধিক গ্রীতিকর | গুণকীর্তনের 
সোনার পাত্রে তিনি কোন রাজভোগ্যন্থ চাহেন না, তিনি গঞ্জনা- 
বচনের মৃৎপাত্রে চাহেন প্রেমের সুধা । 
রাধাপ্রেমে যে মধুর রসের চূড়ান্ত পরিণতি শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুর 
রসেরই ভিখারী । বৈষ্ণবরা বলেন, মধুর রসের এই অনিবচনীয় 


২৩৪ পদাবলী-সাহিত্য 


আম্বাদ লাভের জন্যই “এক' তিনি “ছুই হইয়াছেন--ত্াহার 
হলাদিনী মহাঁমায়াকে রূপদান করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন-_ 

মুগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥ 

রাধাকৃষ্ণচ এছে সদা একই স্বরূপ । 

লীলারস আস্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 


তত্তবের ভাঁষায় এখানে গোস্বামী মহাশয় যাহা! বলিয়াছেন__ 
সাহিত্যের ভাষায় তাহা! বলিতে গেলে বলিতে হয়-_ 


মধুর লীলার রস ভক্ত কবি আস্বাদন তরে, 
বিতরিতে সেই রস সর্বজনে গৌড়ে ঘরে ঘরে, 
অদ্বৈতের দ্বৈতরূপে করিয়াছে প্রেমের সাধনা, 
দ্বিভুজ মুরলীধররূপে ব্রন্মে করিয়া কল্পনা ॥ 


চণ্তীদাস এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া চরম কথাটি বলিয়াছেন__ 
রাই, তুমি যে আমার গতি । 
তোমার লাগিয়ে রসতত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 


কিশোরীর দাস আমি গীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার । 
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার ॥ 


এর্বর্যভাবমুগ্ধ ভক্ত মনে করে, রাখাল বানাইয়া, কিশোরী আভীর- 
কল্তার প্রেমের কাঁঙাল বানাইয়া! বুঝি রসলোভীরা ভগবানকে 
ছোট করিতেছে । তাই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 
_ ইহাতে যে সন্দেহ করে তাহার কোটি ষুগের সাধন ভজনও 
বিফল। 

পদদাবলীর আলোচন! সমাপ্ত করিলাম. সমাপ্ত করিয়া নিশ্চি্ত 
হইলাম না সমাপ্তিবেদনা বিচ্ছেদবেদনার ম্যায় আমাকেও কাতর 
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করিতেছে । যতদিন এই আলোচনা লইয়া ছিলাম-_ততদিন 
বৃন্দাবনেই বিহার করিয়া আনন্দ পাইতেছিলাম-_মাথুর বেদনা 
আজ আতুর করিয়৷ তুলিতেছে-_বেদনার কারণ আরো আছে। 
কত কথা! বলিব ভাবিয়াছিলাম-_সব বলা হইল না । পদাবলী পাঠে 
যে অচিস্তনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি-_তাহাব সামান্য অংশও প্রকাশ 
করিতে পারিলাম না । আশ্বাসের বিষয় এই--পদাঁবলী অফুরন্ত রসের 
ভাণ্ডার, বহু যোগ্যতর ভাগ্যধর ব্যক্তি ইহা উপভোগ করিবেন 
এবং উপভোগের ফলম্বরূপ পরমানন্দধারা তৃষিত পাঠকদের দান 
করিবেন। আমি শুধু এ অফুরস্ত রসভাগ্ারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলাম । 

কীতনে পদাবলীর গান শুনিবার কর্ণসখ্যা দিন দিন বাঁড়িতেছে__ 
খ্যায় অল্প হইলেও এখনও ভক্তের দেখা পাওয়া যায়। সঙ্গীতের 
মাধুর্যই সাধারণ লোকেব আকর্ষণ, কাব্য হিসাবে পদাবলীর প'ঠক 
দ্রিন দিন কমিয়া আসিতেছে-_এযুগের পাঠক কবিতা বলিতে যাহা 
বুঝে তাহার সব দাবি পদাবলী মিটাইতে পারে না। সেজন্য অনেকে 
ইহাকে গান বলিয়াই বিদায় দেয়। কিন্তু পদাবলীর দিন কখনও 
ফুরাইবে নাকাঁরণ, পদাবলী নিত্য বিষয়বন্তকে আশ্রয় করিয়। 
রচিত-_যাহা৷ অনিত্য-যাহা যুগে যুগে সাময়িক, তাহার সহিত 
ইহার সম্পর্ক নাই-_-পদীবলীর উপজীব্য প্রেম, প্রকৃতি ও চিরস্ুন্দর : 
ধাহারা পরিমাজিত চিত্ত রসগত প্রাণ তাহারা মনে করেন-_কাব্যের 
উপজীব্যতার পক্ষে এই তো যথেষ্ট)-_ইহার বেশি কিছু পাওয়া যায় 
তবে তা উপরি পাওনা । 


পদাবলীর শ্রীশৌরাজ 


ব্রজলীলার পদাবলীর সম্বন্ধে আলোচন। করিলাম । গৌরপদাবলী 
সম্বন্ধে কোন আলোচনা কর! হয় নাই। গৌরপদাবলীতে পরিকল্পিত 
প্রীগৌরাঙ্গের রূপটি চিত্রিত করিয়। গ্রন্থের উপসংহার করিলাম-_ 
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তব-_নয়নে বাদর ঝরে, পুজকান্কুরে ভরে 
হেমতন্ু” জাগে রসমঞ্জরীবৃন্দ, 

ম্বেদছিলে মধুকণ ক্ষরে তায় অন্ুখন, 
চরণপক্ষে ফুটে রাতা অরবিন্দ । 


শোৌভি' সংসারমরু জাগিলে কল্পতর, 
ও-ছায়ে শরণ নিল কলিকলুষার্ত ; 

যেই ফল বিতরিলে তুলা নাই এ নিখিলে, 
প্রেমসম নয় মিলে চারি পুরুষার্থ। 


" কল্পতরুর কাছে পায় বটে যেই যাচে, 


না যাচিতে দাও তুমি না বিচারি যত্ব ? 
কল্পতরুর তলে না গেলে কি আশা ফলে? 
দ্বারে দ্বারে সেধে কেঁদে বিলাইলে রত্ব। 


মায়াবাদী যতি যত হলো তব পদানত, 
জ্ঞান-সুরা-ঘট ভাড়ি, পিয়ে প্রেমহুদ্ধ ; 

কৃষ্ণ-সারের পায় কেশরী করুণ! চায়, 
তরল-আয়ত-আখি-পরসাদে-মুগ্ধ । 


টল-ঢল নিকধিত হেম-তন্ু-বিগলিত 
লাবণি গড়ায়ে পড়ে অবনীর অঙ্গে, 

চন্দন-ললাটিকা বিথারে ললাটে শিখা, 
“মদন মূরুছ। পায় হাস্ততরঙে। 


কীর্তন-তাগুব- বিলোল চরণে তব 
অতিঘাতে জাগে ভূমিজননীর হর্ষ; 

'হরি-হরি'_ হুস্কৃতি উত্তাল সঙ্গীতি 
গগন বিদারি' করে গোলোকেরে স্পর্শ । 
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রসহুদে ডগমগ কনক-মরাল-খগ 
ফুটালে পাখার বায়ে আখি-শতপত্র, 

ফেলি পুথি বীণাখানি রসাবেশে বীণাপাণি 
নাচিল তোমার সাথে ত্যজি জ্ঞানসত্র ৷ 


তব ব্রজরজকায়ে পুলকিত নীপছায়ে 
রাস-রসে বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য, 

প্রকটিত শ্রীআননে ঢুলু-ঢুলু দ্বিনয়নে 
বিরহিণী শ্রীমতীর নিখিল চরিত্র । 


ডুবে উৎকল রাঢ আ-কেরল একাকার 
ভাসাল গৌড় ব্রজ তব প্রেমসিন্ধু, 

নাচিলে লহরী "পরি তা তা থে থে করি, 
লক্ষধা বিশ্বিত-_নদীয়ার ইন্দ্ু। 


থনে হাসি খল-খল খনে আখি ছল-ছল, 
রামধন রচে মেঘ রৌদ্রের সঙ্গে , 

শরৎ, মূরতি ধরি আসিলে কি অবতরি ? 
ম্যাম-গৌরব মরি শিহরে মৃদঙ্গে | 


কর-নখে রবি জ্বলে পদ-নখে শশী ঝলে, 
নিশ্বাসে বিলসিত তুলসীর গন্ধ ; 

মহাভাবমোহে ভোর হলাদিনী রসের চোর, 
মাধুরী-লতার গোর। চির-রসকন্দ। 


তব লাবণির ভায় হেম-মুকুরের ছায় 
হেরে কবি লীলাময় যুগল শ্রীমূতি । 
হুস্কার-তাগুবে “পুরুষ' বিকাশ লভে, 


লীলায়িত ভঙ্গীতে 'প্রকৃতি'র স্কুতি। 
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তব পদপস্কজে দাহরীরে। মন মজে-_ 
হেরি পাণিযুগ নাগকেশরের দণ্ড; 

আখিজলে টলমল ছ'টি নীল শতদল, 
ভূঙ্গ হইল তায় কত যে পাবগু। 


কৃষ্*-বিরহানল প্রাণ-দীপে প্রোজ্জল 
যে অনলে বিগলিত অযুত অনঙ্গ, 

কলিকল্মষ পুড়ে? ধূলি হয়ে যায় উড়ে_ 
অযুত ভকত তায় হইল পতঙ্গ । 


যে অনলে স্বেদজিলে তনু-নবনীত গলে, 
যে অনলে অরুণিত নয়নের প্রীস্ত, 
কলিযুগে €ঘ অনলে হরিনাম-যাগ জ্বলে, 


সে অনলে গুড়ে গেল তম্ত্র-বেদাস্ত ৷ 


কেবা করে পথ-রোধ £ দিথিজয়ের যোধ 
চলে সাথে, জয়নাদ করে শততুগ্ড । 

আগে আগে ছলি” ছলি” হে বীর চলেছ তুলি, 
আজানু-লম্ষি বাহু-_করিবর-শুণু। 


দেহে ধূলি বিভূষণ, গলে ছলে আভরণ 
নাম-স্থতে গাথা হরিগুণমণি-মাল্য | 
সম্বেদজেলে বলিরেখা, যেন হদে শশিলেখা 


রাজে যৌবনবনে ঞ্রুব হয়ে বাল্য । 


ব্রজনাট অভিনয়ে এলে নট স্থুসময়ে 
দস্তদমন-লীলা করিলে আরম্ভ, 
গঙ্গা, যমুনা হয়ে ভাবঘোরে যায় বয়ে, 


তীরে তাঁর সব তরু শিহরি কদম্ব। 
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অবনী বুকের পানে নবনী-তন্ুুটি টানে, 
সচকিতে শচীমা"র মমতার দৃষ্টি, 

ধাহা যাহা ধুলি 'পরে তনু আছাড়িয়া পড়ে 
কমল-শব্যা করে তাহা তাহা স্থষ্টি । 


ভাবাবেশে গর-গর: কতবার পড়-পড়” 
অবিরল দরদর ধারা বহে চক্ষে, 
ধবস-ধবস মার প্রাণ উদ্বেগে বেপমান, 


মনে মনে বার বার ঠেকা দেয় বক্ষে। 
নাচিতে নাচিতে হায় ঢলে পড়ো কার গায়? 
কার গলা ধরে কাদো ? অদ্ভুত দৃশ্য ! 
সঙ্কোচে লাজে ডরে ও যে নিজে পড়ে-পড়ে, 
ও যে দীন চণ্ডাল হীন অস্পুশ্য | 
প্রেমাবেশে নেচে নেচে পতিতেরি কোল বেছে 
ও তন্থ পতিত হয়-_-নহে কারো বশ্য ৷ 
বলে, “গেল, হায় হায়, ব্রান্মণ-ব্যবসায় 1” 
নদীয়ার যত মূঢ় জাতি-সবস্য | 


বুকের পাষাণ হরো মুকেরে মুখর করো, 
মোহমুঢ় অন্ধের আখি কর যুল্প, 

পঙ্গুরে দাও বল লজ্বে সে হিমাচল, 
কাক-পেচকেরে করো গরুড়ের তুল্য ! 

বূঢ জ্ঞানযোগিগণ ছিল যারা নিমগন 
পুঁথিতে খু'ঁজিতে সেই সচ্চিদানন্দে, 

লীলানন্দের সাড়া পেয়ে চঞ্চল তারা, 
কি লিপি পাঠালে প্রভূ তুলসীর গন্ধে ? 

ভুলাইলে ধন জন কেলি কাম কাঞ্চন, 


রচিলে প্রেমের হিমে কাঞ্চনজভজ্ব। ৷ 
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তাঁপসের জট! ভরি" রসসঞ্চার করি? 
ভানাইল “গজপতি' তব প্রেম-গঙ্গা ৷ 

তোমার লীলার ত্রজ দিল যে পথের রজ, 
পারের পাটনী চায় তাহারি প্রাচুর্য, 

জ্ঞান ধ্যান হোম জপ সাধন! কঠোর তপ 
সব হ'তে বড় হ'লে সহজ মাধুর্য । 

ধন মান জ্ঞান যশ কে তোমা করিবে বশ? 
তোমার চরিত-রীত বেদবোধগ্রহ্া । 

কলা মূল! বেচে খায় শ্রীধর করুণ! পায়, 
অবাক তাপস যোগী, সেও সাধুপুজ্য । 

এ অধমে তারে! তারো ! ডুবিতে কি বলো আরো? 
পতিত-পাবন নাম হবে কি অসত্য ? 
কতটা পতিত হ'লে প্রভূ তুমি নেবে কোলে ? 

শ্মশানে চলিলে, মিছে ওষধ-পথ্য | 


ব্যবহার-রসে হায় দিন মোর জে যায়, 
তব নাম রসনায় আসে ন। দিনান্তে ; 
শ্রীবাসের আঙিনার ধূলি কবে হবে সার, 
নামাম্বত-রসে কবে ডুবাবে এ ভ্রান্তে ? 
নিঃস্ব অকিঞ্চনে চড়াইলে সযতনে । 
ভাব-গজরাজে, প্রভূ, হাতে ধরে তুল্লে। 
ছয় ঘোড়া টানে রথ নিরাপদ নহে পথ, 


সেই পথে প'ড়ে যেবা তারে কেন তুললে ? 


